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“I will give you a talisman.Whenever 
you are in doubt or when the self 
becomes too much with you, apply 
the following test : 

Recall the face of the poorest and 
the weakest man whom you may 
have seen and ask yourself if the 
step you contemplate is going to be 


of dny use to him. Will he gain 
anything by it ? Will it restore him 
to a control over his own life and 
destiny ? In other words, will it lead 
to Swaraj for the hungry and 
spiritually starving millions ? 


Then you will find your doubts and. 
your self melting away.” 


মাদ্রাসা দর্পণ ডিসেম্বর, ২০০৬ 
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এতদ্বারা অনুমোদিত সমস্ত হাই মাদ্রাসা এবং সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধানকে জানানো হচ্ছে যে, ইতিমধ্যেই পর্যদ ‘নতুন 
পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুসরণে প্রশ্নপত্র রচনার নির্দেশিকা ও নমুনা প্রশ্নপত্র” শীৰ্ষক পুস্তক প্রকাশ করেছে। ওই পুস্তকটির 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণটির উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয় এবং পর্ষদ কার্যালয়ের বিক্ৰয়কেন্দ্ৰ 
থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এই পুস্তকের নমুনা প্রশ্নপত্রের ধরন অনুযায়ী ২০০৭ সালের হাই মাদ্রাসা এবং আলিম পরীক্ষা 
গৃহীত হবে। সেই হিসেবে পু্তকটি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উপযোগী। শিক্ষার্থীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে প্রতিটি 
হাই মাদ্রাসা এবং সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধানগণকে পুস্তকটি সংগ্রহ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। 
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শুভেচ্ছা 


“মাদ্রাসা দৰ্পণ’-এ প্রতিবিদ্বিত হয় মাদ্রাসা শিক্ষার অঙ্গন। মাদ্রাসায় পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই 
আর্থ-সামাজিক ভাবে পিছিয়ে-পড়া প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। একুশ শতকের পৃথিবীতে বিশ্বায়নের 
হাতছানি শিক্ষাকে নতুন নতুন প্রতিদ্বন্বিতার সন্মুখীন করে তুলছে। তাই তরুণ প্রজন্মকে ভবিষ্যৎ 
জীবনের লক্ষ্যপূরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র উপযোগী করে নয়, দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও 
শিক্ষক সমাজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 


আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষাই হল নতুন পথের দিশারি। অন্যদিকে, সামাজিক. ও পরিবেশগত 
সমস্যাদি কোনোভাবেই বেশিদিন শ্রেণিকক্ষের বাইরে থাকতে পারে না। শিক্ষক কেবলমাত্র এই 
সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে অবহিত-ই হবেন না, সামগ্রিকভাবে সহিষুগ্তার সঙ্গে সঙ্গে সত্যানুসন্ধানেও 
শিশুদের সাহায্য করতে আগ্রহী হবেন। এছাড়া, এতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে অর্থাৎ বিদ্যালয়ে 
শিশু যে ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসে তার সঙ্গে পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তুর মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য 
রচনা করা প্রয়োজন। শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচি এবং অন্যান্য সামাজিকীকরণ 
কর্মপদ্ধ তির সঙ্গে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের সংযুক্ত করে শ্রেণিকক্ষের বাইরেও শিক্ষণ-পদ্ধতিকে নিয়ে 
যাওয়া দরকার। যাতে আগামী প্রজন্ম শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে নিয়ে গিয়ে শিক্ষার 
বিষয়বস্তুকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ করে তুলতে সক্ষম হয়। ছাত্রছাত্রীদের তথ্য- 
প্রদানের তুলনায় জ্ঞান আহরণে সাহায্য করা ও সৃজনশীলতার পথে নিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন 
এবং সেই কাজে শিক্ষকের ভূমিকা হওয়া উচিত সাহায্যকারীর। সর্বোপরি, ব্যক্তি জীবনের মৌলিক 
মূল্যবোধকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে সুসন্তান-রূপে গড়ে তোলার কাজই হল আমাদের 


একমাত্র লক্ষ্য। 
way Ira ডা 
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প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রী, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং 
অভিভাবক-অভিভাবিকাগণ আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার সঙ্গে অংশগ্রহণ 
করায় পোলিও টিকাকরণ কর্মসূচি বহুলাংশে সফল হতে পেরেছে। 
পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের এই স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক 
দায় পালনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে আমি আনন্দিত ও গর্বিত। 

সমাজের স্তুপীকৃত কুসংস্কার ও অজ্ঞতা-মোচনে পশ্চিমবঙ্গের 
মাদ্রাসাগুলি যে-সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে, তা সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটেও 
ৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। পোলিও দূরীকরণে 
আমাদের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা একান্ত জরুরি। পূর্বতন 
সাফল্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারলে আমাদের দায়বদ্ধতাও পূর্ণতা 
পাবে না। তাই মাদ্রাসাগুলির সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি আমার সনির্বন্ধ 
আহ্বান আগামী দিনে এর চেয়েও অধিকতর সাফল্যের অঙ্গীকার যেন 
আপনাদের সুশৃঙ্খল, প্রণালীবদ্ধ পোলিও কর্মপ্রবাহের মধ্যে প্রতিফলিত 
হয়, যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আদরের সন্তানরা এই মারাত্মক 
ব্যাধির আক্রমণ প্রতিহত করে বড়ো হয়ে উঠতে পারে। সুস্থ, সুখী, শিক্ষিত 
ও সম্পন্ন প্রজন্ম পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষকে গর্বিত ও সমৃদ্ধ করবে। 
আপনার নিবেদিত কর্মপ্রাণতায় এবারের পালস্‌ পোলিও কার্যক্রম সফল'ও 
অভিনন্দিত হোক কামনা করি! 


সম্পাদকীয় 


পৰ্ষদ পরিচালিত ২০০৭ সালের হাই মাদ্রাসা, আলিম, ফাজিল, কামিল ও এম. এম.-এর লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার 
ঘোষিত তারিখ ফেব্রুয়ারি ২০,২০০৭। ২০০৭ সালের হাই মাদ্রাসা ও আলিম পরীক্ষা নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা 
সকলেই অবগত TCR | ২০০৫ সাল থেকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিকে একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তনশীল 
ও বিকাশশীল সমাজের উপযোগী করে নতুন রূপে পরিবেশিত হয়েছে। মাদ্রাসা পর্ষদ নতুন পাঠ্যসূচি অনুসরণে সুলভে 
গুণমানসম্পন্ন আকর্ষণীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৩০ খানি পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেছেযা মাদ্রাসাগুলিতে 
পাঠ্য। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক যেগুলো মাদ্রাসাগুলিতে পাঠ্য কিন্তু মাদ্রাসা পর্যদ প্রকাশ করেনি, তা অবশ্যই 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক হবে। ২০০৭ সালের হাই মাদ্রাসা ও আলিম পরীক্ষা নতুন পাঠক্রম- 
পাঠ্যসূচি ২০০৫ অনুসারে গৃহীত হবে যা পর্ষদের মুখপত্র “মাদ্রাসা দর্পণ’-এর সেপ্টেম্বর ২০০৫ সংখ্যাটিতে বিস্তারিতভাবে 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের সঙ্গে সংগতি রেখে পর্ষদ হাই মাদ্রাসা ও আলিম পরীক্ষার (২০০৭ 
সালের) প্রশ্নপত্রের নম্বর বিভাজন ও প্রশ্নের ধরনের কিছু পরিবর্তন করেছে। পর্যদ ২০০৭ সালের বহিঃপরীক্ষার (হাই 
মাদ্রাসা ও আলিম) প্রশ্নপত্রের নম্বর বিভাজন ও প্রশ্নের ধরন সম্বলিত একটি নির্দেশিকা নমুনা প্রশ্নপত্রসহ পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করেছে। পুত্তিকাটি পর্যদের বিক্রয়কেন্দ্র ও উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক কার্য্যালয়ে গত সেপ্টেম্বর ২০০৬ থেকে পাওয়া 
যাচ্ছে। সমস্ত অনুমোদিত মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রধানকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত নির্দেশিকা অনুসরণে 
ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যাভ্যাস করান যাতে পরীক্ষার্থীরা জীবনের প্রথম বহিঃপরীক্ষায় কোনো ধরনের অসুবিধায় না পড়ে এবং 
তাদের পরীক্ষা-প্রস্তুতি ক্রুটিমুক্ত হয়। 


আনন্দের কথা, গত ১১ নভেম্বর তারিখে কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটের ‘প্রফেসর নিয়াজ আহমেদ” সভাঘরে 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ১১৮ তম জন্মাবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটিকে সৰ্বাঙ্গীণ সুন্দর করে 
তুলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মাননীয় রাষ্ট্রম্ত্রী ড. আবদুস 
সাত্তার মহাশয়ের আন্তরিক প্রয়াস পর্ষদ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে। 


সভায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্মারক বক্তৃতা দেন হরিয়ানার মহামান্য রাজ্যপাল, প্রখ্যাত সারস্বত ড. এআর. 
কিদোওয়াই। তাছাড়া ২০০৬ সালের “মৌলানা আবুল কালাম আজাদ পুরস্কার” পান বিশিষ্ট সাংবাদিক মাননীয় এম. 
জে. আকবর মহাশয় ও ২০০৬ সালের “বেগম রোকেয়া পুরস্কার’ দেওয়া হয় বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান “আল-আমীন' 
মিশনকে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মাননীয় মোস্তাক হোসেন মহাশয় পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। সভায় মৌলানা আবুল কালাম 
আজাদের জীবনের নানাদিক ও কর্মকাণ্ড নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। প্রধান অতিথি রূপে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত, বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের মাননীয় ABA G. আবদুস সাত্তার মহোদয় ও ওই দপ্তরের 


১০৬১ 


মাননীয় প্রধান সচিব শ্রী নীহাররঞ্জন ব্যানার্জি এবং বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক মহেশ ভাট। পর্ষদের পক্ষ থেকে মাননীয় 
মন্ত্ৰী মহোদয়দের এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। 


মহানবিজ্ঞানী আযালবার্ট আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারী গবেষণাপত্ৰ প্রকাশ করেন। তার 
মহান অবদানকে স্মরণীয় রাখতে UNESCO-200¢ সালটিকে ‘আন্তৰ্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ হিসেবে পালন করার 
সিদ্ধান্ত নেয়। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের মাননীয় প্রধান সচিব আমাদের পর্যদকে বর্ষটি পালনের 
জন্য বলেন। তৎকালীন মাননীয় পর্যদ সভাপতি ড. আবদুস সাত্তার মহোদয় বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেন এবং বর্ষটি 
পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পর্ষদ এ ব্যাপারে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ-এর সঙ্গে যৌথভাবে 
উদ্যোগী হয়। ১৬টি মাদ্রাসাকে কার্যাবলি কেন্দ্র করে বেশ সাড়ম্বরে বর্ষটি পালিত হয়। অংশগ্রহণকারী মাদ্রাসাসমূহের 
শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক অভিভাবিকা এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির আন্তরিক প্রয়াস আমাদের মুগ্ধ করেছে। সেই সঙ্গে 
শিক্ষার্থীদের উৎসাহ এবং অংশগ্রহণও আমাদের গর্বিত করেছে। 


পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদ যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনে অঙ্গীকারবদ্ধ। সমস্ত মাদ্রাসার প্রধান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, 
পরিচালকমণ্ডলী, শিক্ষার্থীকে ইংরেজি নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা রইল। 


১০৬২ 


মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সামাজিকীকরণের স্লোগান তুলি চলুন 


এ বঙ্গে মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থা, সদর্থেই, এখন কালান্তরের পটভূমিকায় দঁড়িয়ে। সমস্ত রকম পিছুটান ও প্রতিবন্ধকতাকে 
ছাড়িয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থা আজ যেমন তথ্যপ্রযুক্তি বিদ্যা ও বিজ্ঞানের সবটুকুকে আত্মস্থ করে নিজেকে আধুনিক করে 
তুলেছে এবং তুলছে তেমনি তার পূর্বতন এতিহ্যকেও ভিত্তিমূলে রেখে দিয়েছে। এঁতিহ্যকে অস্বীকার নয় স্বীকরণ করে 
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানবের সার্বিক বিকাশ ঘটানোর যে কথা আজকের শিক্ষাব্যবস্থা বলে আমাদের মাদ্রাসা 
শিক্ষাব্যবস্থা দ্রুত তার ধাপগুলি জয় করছে। ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ-শিক্ষাব্যবস্থা 
যাত্রা শুরু করার পর থেকে নানান টানাপোড়েনের মাধ্যমে আজ বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছেছে। 

আজ মাদ্রাসায় - মাদ্রাসায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে, মাদ্রাসা-সমূহের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা পোলিও 
কর্মসূচি রূপায়ণসহ নানান স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির পরিচালনা করছেন, এখন মাদ্রাসাগুলোর পরিচালকমগুলী শিক্ষক- 
শিক্ষাকর্মী ছাত্রছাত্রীরা সুন্দর সুস্থ নৃত্য-গীতালেখ্য-নাটকাদি সমন্বিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করছেন। মাদ্রাসা পর্যদের 
সরাসরি তত্বাবধানে বিভিন্ন আলোচনাচক্র ও কর্মশালার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকদের উন্নত পাঠদান-প্রকৌশলে 


অভ্যস্থ করানো হচ্ছে। পাঠদান ব্যবস্থা যাতে যুগোপযোগী হয়ে অন্যান্য পর্যদের শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গে একাসনে বসার 
আর সেই সঙ্গে কয়েকবছর এগিয়ে থাকতে পারে, নানান কর্মশালা তার আওয়াজ তুলছে। এই প্রক্রিয়ার সূচনালগ্নে 
বিগত চার-পাঁচ বছরে মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থার পাঠক্রমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। হাই মাদ্রাসার পাঠক্রমকে যেমন 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের সমগোত্রীয় করা হয়েছে তেমনি যুগের দাবিতে সিনিয়র মাদ্রাসার পাঠক্রমে এসেছে বহুল 
পরিবর্তন, যা আলিম-ফাজিল-কামিল পরীক্ষাকে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক-সাম্মানিক স্নাতক পরীক্ষার সমতুল মান দিয়েছে। 
এসবের পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করছে AH | গত ১৯.০৮.২০০৬ 
তারিখে আয়োজিত এমন একটি কর্মশালার আলোচ্য বিষয় ছিল—Quality Improvement of Madrasah Education. 
নানান শিক্ষাবিদ-চিন্তাবিদদের পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গে ইনটেল, উইপ্রোর মতো কর্পোরেট সংস্থা এবং বিক্রমশীলার মতো 
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্যে কীভাবে মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থাকে আদর্শ ব্যবস্থায় উত্তরিত করানো যায় তার প্রয়াস শুরু 
হয়েছে। কারিগরি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগেও নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য) শুধু তথ্যপ্রযুক্তি 
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সম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা নয় কারিগরি দক্ষতায় পুষ্ট ছাত্রসমাজ গড়ে তোলা। এই রকম আর একটি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে 
গত ১৯-২১ সেপ্টেম্বর সারা ভারতের বিদ্যালয় শিক্ষা পৰ্বদণুলির সংসদ COBSE-4 সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে। মাদ্রাসা 
শিক্ষাব্যবস্থায় জীবনশৈলী শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য, প্রকৌশল এবং প্রয়োগ-সম্তাবনা সংক্রান্ত এই কর্মশালার মুখ্য বিষয় ছিল 
আ্যাডোলেসেন্স এডুকেশন প্রোগ্রাম। মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার এই যে অগ্রগতি তা তার জন্মলগ্রকালীন ব্যবস্থা থেকে বারে 
বারে পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে বিগত পাঁচ-ছ বছরে এই শিক্ষাব্যবস্থা 
অতীতের এতিহ্যসমৃদ্ধ ক্রিয়াকলাপকে গ্রহণ করেই বর্তমানে স্বতন্ত্ৰ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিটা সম্ভব 
হয়েছে প্রাক্তন পর্যদ সভাপতি, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যা লঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক 
মন্ত্রী মাননীয় ড. আবদুস সাত্তারের যুগোপযোগী নীতিগ্রহণ এবং সঠিক পরিচালনার প্রক্রিয়ায় পিছিয়ে-পড়া মাদ্রাসা 
শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি রাজ্য ও দেশের মানচিত্রে তো বটেই, দেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও গ্রহণযোগ্য করে 
তুলেছেন। মাদ্রাসা-শিক্ষার এ পর্বটকে আমরা “আধুনিকীকরণ পৰ্ব’ হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইছি। কাল থেকে কালান্তরে 
হাটার পথে এই আধুনিকীকরণ সমগ্র ব্যবস্থার ভিত্তিটিকে পোক্ত করে দিয়েছে। তবে কালান্তরের কালে যেমন এহেন 
অগ্রগতি থাকে তেমনি থাকে কিছু বাধা-বিপত্তি ও। মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থায় তা আছে। এ শিক্ষাব্যবস্থার গায়ে অপবাদের 
কালিমা লেপ্টে দেবার প্রচেষ্টা, গৌড়ামির বাতাবরণে আটকে রাখার দুর্বল কিন্তু জায়মান প্রয়াস এখনও আছে। আছে 
এ শিক্ষাব্যবস্থার মানকে কিয়দংশে ট্যারা চোখে দেখার অপ-ভাবনাও। আমরা যারা মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত 
প্রত্যেককেই এই সব অপবাদ ও ভুল ধারণার বিরুদ্ধে নিরন্তর কাজ করে যেতে হবে। রুখে দিতে হবে আমাদের গায়ে 
কালিমা লেপে দেবার চেষ্টাকে। 

আসলে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ঘটে গেলেও তার সামাজিকীকরণ তথা সামাজিক মান্যতা এখনও ঘটেনি। 
বলতে চাইছি মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি ও অগ্রগতির রেখাচিত্রটি সম্পর্কে আজও আমাদের অখণ্ড বাঙালি ও ভারতীয় 
সমাজ ওয়াকিবহাল নয়। প্রাসঙ্গিক মহল ছাড়া বৃহৎ সমাজব্যবস্থায় এর সামাজিক মান্যতা যথাযোগ্য মর্যাদাপ্রাপ্ত নয়। 
রয়েছে সম্যক ধারণার অভাব আর ভুল ধারণার অন্ধকার। আমাদের আসন্ন লক্ষ্য মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থার মর্যাদা বজায় 
রেখেই তার সামগ্রিক সামাজিকীকরণ, যেটা হবে আধুনিকীকরণের পরবর্তী ধাপ। এই ধাপটি পোক্ত হবে সুস্থ-সবল- 


সুন্দর, আত্মবিশ্বাস ভবহর এবং আধুনিক শিক্ষায় পুষ্ট ছাত্রসমাজ তৈরির মাধ্যমে। আসুন আমরা এটাকেই আমাদের 
শ্লোগান করে তুলি। 
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আন্তৰ্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ দু’ হাজার পাঁচের 
প্রেক্ষাপট ও তার উদ্যাপন 


ড. রখীন্দ্রনাথ দে 
অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ 


শ্রী গৌতম ভট্টাচাৰ্য 
গবেষক, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ 


বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল বিকাশে তথা বিশ্বমানবের সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনের উৎকর্ষ সাধনে পদার্থবিদ্যার 
অবদান সম্পর্কে জগত্ব্যাপী গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ পালন এক সুচিন্তিত ও 
বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। 

১৯০৫ সালে বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক আ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রণীত তিনটি মৌলিক গবেষণাপত্র পদার্থবিদ্যার জগতে 
যে যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যেই বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল ২০০৫ সালকে 
আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষরূপে পালনের সিদ্ধান্ত নেন। 

. ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ জার্মানির উরটেমবার্গে উল্ম নামক স্থানে সাধারণ ইহুদি পরিবারে আইনস্টাইনের জন্ম | জার্মানি 
ও সুইজারল্যান্ডে অনাড়ম্বর ছাত্রজীবন কাটিয়ে ১৯০১ সালে তিনি সুইস ফেডারাল পলিটেকনিক স্কুল থেকে পদার্থবিদ্যা 
ও গণিতের শিক্ষকতার ডিপ্লোমা লাভ করেন। যথোপযুক্ত শিক্ষকতার পদ না পেয়ে তিনি বার্ণে, সুইস পেটেন্ট অফিসে 
পেটেন্ট পরীক্ষকের পদ গ্রহণ করেন এবং স্বাধীনভাবে নিজস্ব গবেষণার কাজ শুরু করেন এবং ১৯০৫ সালে তিনি 
ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। এই সালেই তীর প্রকাশিত তিনটি গবেষণাপত্র প্রচলিত নিউটনীয় মতবাদকে অতিক্রম করে 
পদার্থাবদ্যায় আধুনিক চিন্তাধারার সূত্রপাত ঘটায়। প্রথমটির বক্তব্য ছিল আলো, তরঙ্গ ও কণা এই দ্বৈতপ্রকৃতিতে বর্তমান। 
এই মৌলিক ধারণা ও তার যথাযথ ব্যাখ্যা ১৯২২ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার জয়ের সন্মান এনে দেয়। 

দ্বিতীয়টিতে তিনি পদার্থের অণুর ব্রাউনীয় গতির যথাযথ ব্যাখ্যা দেন যা পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী মিলিকান পরীক্ষা দ্বারা 
প্রমাণ করেন। 

তৃতীয়টিতে তিনি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্বের দুটি প্রস্তাবনা পেশ করেন এবং ভর ও শক্তির বিখ্যাত B= me? 
সম্পর্কটি নিরূপণ করেন। 

এরপর ১৯৩৩ পৰ্যন্ত বিভিন্ন সময়ে জুরিখ, প্রাগ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক ও অধিকর্তার পদে নিযুক্ত 
থাকেন। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণে তিনি আমেরিকায় চলে যান এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগদান | 


১০৬৫ 


করেন। সেখানেই ১৯৫৫ সালে তার মৃত্যু হয়। i 
বিজ্ঞানের গূঢ় WE নিবিষ্ট থাকলেও তার চিন্তাধারা তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির Safra বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির ধ্বংসাত্মক রণনীতির তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন এবং পরবর্তীকালে 
সরকারের রাজনৈতিক শোষণের হাত থেকে ইহুদিদের সুরক্ষার আৰ্জি জানান তীর মধ্যে একই সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা ও মানবিকতার 
যে চরম বিকাশ ঘটেছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। 
২০০৫ সালকে আন্তর্জাতিক পদাৰ্থবিদ্যা বর্ষরূপে পালনের পরিকল্পনা উদ্ভূত হয় ২০০০ সালে। ওয়াৰ্ল্ড কংগ্ৰেস অফ 
ফিজিক্যাল সোসাইটির বাৰ্লিন সমাবেশে। 
এরপর ২০০২ সালে IUPAP-এর বার্লিন সাধারণ সভায় এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
২০০৩ সালে UNESCO-A পক্ষ থেকেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। 
আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ ২০০৫ উদ্যাপনের প্রধান উদ্দেশ্য-_ 
(১) আধুনিক সভ্যতায় পদার্থবিদ্যা তথা আইনস্টাইনের আবিষ্কার সমূহের অবদান সম্পর্কে গণসচেতনতা বাড়ানো। 
(২) পদার্থবিদ্যাকে সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের কাছে উৎসাহোদ্দীপক ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা এবং 
(৩) আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে পদার্থবিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষালাভ ও গবেষণার কাজে আকৃষ্ট করা। 
বিশ্বব্যাপী এই আন্তর্জাতিক পদাৰ্থবিদ্যা বৰ্ষ ২০০৫ উদ্যাপনের কৰ্মযজ্ঞে শামিল হয়েছি আমরাও। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য 
শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের (SCERT) পক্ষ থেকেও এই আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ পালনের লক্ষ্যে একটি 
রাজ্যব্যাপী কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এই কর্মসূচির প্রধান অঙ্গ হল রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ষষ্ঠ থেকে অষ্টম 
শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে (যেমন- ক্যুইজ, প্রদর্শনী, বিতর্কসভা ইত্যাদি) নিযুক্ত করা। 
এই কর্মসূচির রূপায়ণে SCERT (WB) যাঁদের আন্তরিক সহায়তা পেয়েছে তারা হলেন--অল ইন্ডিয়া সায়েন্স 
টিচারস আযসোসিয়েশন (8197))অল ইন্ডিয়া ফিজিক্স টিচারস আ্যাসোসিয়েশন (AIPTA), পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান 
মঞ্চ (3), সায়েন্স কমুউনিকেটরস ফোরাম (90)-এর বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ, রাজ্যের ডিস্টিক্ট ইনস্টিটিউট অফ 
এডুকেশন ত্যান্ড ট্রেনিং (DIET) এর অধ্যক্ষবৃন্দ ও অধ্যাপক মণ্ডলী এবং রাজ্যের বিভিন্ন বিদালয় প্রধান ও মাদ্রাসা 
প্রধানগণ। 
এই কর্মসূচির বাস্তবায়িত করার প্রয়োজনীয় অর্থ SCERT (WB)-এর সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA) তহবিল থেকে 
গৃহীত হয়। 
এই কর্মসূচির প্রথম প্রস্তাবনা SCERT (WB) পশ্চিমবঙ্গ School Education Department (SED) এবং 
State Project Office (SPO)-এর কাছে পেশ করে ২০০৫ সালের ৩০ আগস্ট এবং SED এই প্রস্তাব G. O. 
No. 1244 SE (Pry)/SCERT-7/05, dated 9.12.2005 দ্বারা অনুমোদন করে। 
এরপর একটি কমিটি গঠিত হয় AISTA, AIPTA, DIET, PBVM, SCF-এর সদস্যবৃন্দ এবং বিদ্যালয় ও 
মাদ্রাসা প্রধানদের নিয়ে। এই কমিটির বৈঠকে নির্ধারিত হয় যে, রাজ্যের ৪৬টি activity centre এ (যার মধ্যে রয়েছে 
২০টি মাদ্রাসা, ২০টি AISTA কেন্দ্র ও ৬টি DIET) এই কর্মসূচির আয়োজন হবে। পার্বতী বিদ্যালয়গুলির VE 
VII এর ছাত্রছাত্রীরা এইসব কেন্দ্রে আমন্ত্ৰিত হয়ে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করবে। এরজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ 
SCERT (WB)-এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন activity centre-এর centre co-ordinator বা কেন্দ্রসঞ্চালকের হার্ডে 
তুলে দেওয়া হয়। সারা রাজ্যে ছাত্রছাত্রীদের ও শিক্ষকদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই আন্তর্জাতিক 
পদাৰ্থবিদ্যা বর্ষ ২০০৫ উদ্যাপিত হয়। ইতিমধ্যে ১৭টি AISTA কেন্দ্র, ১৬টি মাদ্রাসা ও ৫টি DIET তাদের ক্রিয়াকলাপের 
সমাপ্তি ঘোষণা করেছে এবং তাদের কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ পাঠিয়েছে SCERT (WB)-এর কাছে। 
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পরমাণু থেকে ছায়াপথ : ১৯০৫ সালের উত্তরাধিকার 
গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় 


বিগত ২০০৫ সাল আন্তৰ্জাতিক পদাৰ্থবিদ্যা বৰ্ষ হিসাবে পালন করা হয়েছে। ঠিক একশো বছর আগে ১৯০৫ সালে 
বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবাৰ্ট আইনস্টাইন কয়েকটি গবেষণাপত্ৰ প্রকাশ করেছিলেন। বিশ্বৱন্দাণ্ড 
সম্পর্কে মানুষের চিন্তাভাবনার জগতে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তার গবেষণা। বিজ্ঞানের ইতিহাসে সেই যুগান্তকারী 
ঘটনা স্মরণে রেখেই রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে ২০০৫ সালকে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। 
তবে কেবল ১৯০৫ সাল নয়, বিগত বিংশ শতাব্দীকেই বলা হয় পদার্থবিজ্ঞানের শতক। এই শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞান 
যে বিরাট পরিসরে এবং যে দ্ৰুত গতিতে উন্নতি ঘটিয়েছে তার তুলনা ইতিহাসে নেই। ইচ্ছা থাকলেও এই নিবন্ধের 
স্বল্পপরিসরে তার পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এই নিবন্ধে তাই শুধু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার 
অগ্রগতির রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করা হবে। আমরা তার সঙ্গে দেখতে পাব কীভাবে আইনস্টাইনের গবেষণা থেকে 
ওই বিশেষ ধারাটি উপকৃত হয়েছে। 
আমরা আজ দেখব ক্ষুদ্রতম কণা সংক্রান্ত ও বৃহৎ ছায়াপথ সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। 
জ্যোতিৰ্পদাৰ্থবিদ্যা হল পদার্থবিজ্ঞানের সেই শাখা যা সাধারণভাবে গ্রহনক্ষত্র ছায়াপথ ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তু নিয়ে 
আলোচনা করে। কীভাবে এরা গঠিত হয়, এদের শক্তির উৎস কী, এ ধরনের বহু প্রশ্ন বহুদিন ধরেই বিজ্ঞানীদের ভাবিয়েছে। 
এমনকী সমগ্র বিশ্বৱন্মাণ্ডের জন্ম কীভাবে বা তার ভবিষ্যৎ কী অথবা আমরা ব্হ্মাণ্ডে যে মৌলিক পদার্থ দেখতে পাই 
তারা কীভাবে এল, তা নিয়েও গবেষণা চলছে। শুনলে হয়তো আশ্চর্য লাগবে যে নক্ষত্র বা ছায়াপথের মতো বিশালাকার 
বস্তুর জন্মমৃত্যু বা প্রকৃতি বিষয়ে জানার জন্য পদার্থবিজ্ঞানীদের যাত্রা করতে হয়েছে সম্পূৰ্ণ বিপরীত দিকে। তারা পদার্থের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছেন, সন্ধান করেছেন তার ক্ষুদ্ৰাতিক্ষুদ্ৰ অংশের। বিজ্ঞানের যে শাখা পদার্থের ক্ষুদ্ৰতম অংশ বিষয়ে 
অনুসন্ধানরত, তাকে আমরা মৌলকণাবিজ্ঞান বা সংক্ষেপে কণাবিজ্ঞান বলে থাকি। আসলে পদার্থবিজ্ঞানের এই দুই 
আপাতবিপরীত দিক পরস্পরের সঙ্গে জঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখতে পাব আইনস্টাইনের গবেষণা 
পদার্থবিজ্ঞানের এই দুটি শাখাকে প্রভাবিত করেছে। 
আমরা পড়েছি যে সমস্ত পদার্থ অণু পরমাণু দিয়ে গঠিত। আমরা যদি বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার 
দিনগুলির দিকে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখব যে তখন অনেকেই মেনে নিয়েছেন যে-কোনো পদার্থকে যদি ক্রমশ ক্ষুদ্ৰ 
অংশে ভাগ করা হয় তবে আমরা পাব প্রথমে অণু ও তার পরে পরমাণু প্রসঙ্গত বলে রাখি, ১৯০৫ সালে প্রকাশিত” 
র গবেষণাগুলির মধ্যে একটি হল ব্রাউনীয় গতি সংক্রান্ত। এই বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
না করে শুধু এটুকুই বলা যাক যে অণু পরমাণুর বাস্তব অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। তার মাত্র 
কয়েক বছর আগে ১৮৯৭ সালে ইংরাজ বিজ্ঞানী টমসন দেখিয়েছেন যে পরমাণুর মধ্যে আছে তার চেয়েও ক্ষুদ্ৰতর 
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কণা, ইলেকটুন। টমসনের পরমাণুর মডেল ছিল খুবই প্রাথমিক ভরের । ব্রিটেনে কর্মরত নিউজিল্যান্ডের বিজ্ঞানী আর্নেস্ট 
রাদারফোর্ড প্রথম পরমাণুর এক গ্রহণযোগ্য মডেল দেন। তিনি দেখান যে পরমাণুর অধিকাংশ অঞ্চলই আসলে ফাকা, 
এর কেন্দ্রে আছে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীণ যার মধ্যে পরমাণুর সমস্ত ধনাত্মক আধান বা চার্জ ও প্রায় সমস্ত ভর অবস্থান 
করে। ইলেকটন হল ধণাত্মক আধানযুক্ত কণিকা । পৃথিবীসহ অন্যান্য গহ যেমন সূর্যের চারপাশে ঘোরে, AT 
মডেলে ইলেকট্রনগুলিও তেমনি পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। 

1৫3% সাপকে ভার বিজন নিলসবোর ভিন দেখান যে সৌর 
সঙ্গে পরমাণুর তুলনা পুরোপুরি খাটে না। পরমাণুতে ইলেকটুনগুলি যে-কোনো কক্ষপথে ঘুরতে পারে না, কেবল কয়েকটি || 
নির্দিষ্ট পথেই তারা থাকতে পারে। বোরের এই আবিষ্কারের সঙ্গে যুক্ত ছিল ১৯০০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ন্যাঙ্কের | 
নতুন তত্ব, যার নাম কোয়ান্টম তত্ত্ব। অনেকেই নিশ্চয় জানেন যে আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে আলোক তড়িৎ বিক্রিয়া 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোয়ান্টম তত্ত্বের সাহায্য নেন। বিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন যে-কোনো ধাতুর উপর আলো পড়লে 
তার থেকে ইলেকট্রন বার হয়। একেই বলে আলোক তড়িৎ বিক্রিয়া। এই ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য আইনস্টাইন নোবেল | 
পুরস্কার পান। কোয়ান্টম তত্ব থেকে দেখা গেল যে যেমন পদার্থকে ইচ্ছামতো যত খুশি ভাগ করা যায় না, তেমনি | 
শক্তিকেও ভাগ করতে থাকলে একটা ক্ষুদ্রতম অংশ পাওয়া যায়। এই ক্ষুদ্রতম অংশের নাম কোয়ান্টম। পরমাণুতে | 
ইলেকট্রনের কক্ষপথ এই কোয়ান্টমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। | 

পরমাণুর কেন্দ্ৰে আছে নিউক্লিয়াস। পরমাণু কত বড়ো? এক সেন্টিমিটার জায়গায় পাশাপাশি দশ কোটি পরমাণু 
রাখা সম্ভব। পরমাণুর তুলনায় নিউক্লিয়াস আরও অনেক ছোটো--নিউক্লিয়াসের ব্যাস পরমাণুর ব্যাসে প্রায় দশ হাজার 
ভাগের এক ভাগ। ১৯৩০ সাল নাগাদ বিজ্ঞানীরা এই ছোট্ট নিউক্লিয়াসের গঠন সম্পর্কেও নিশ্চিত হয়েছিলেন--তীরা | 
বুঝেছিলেন এর মধ্যে আছে প্রোটন ও নিউটুন নামের দুটি কণা। এদের প্রতিটি ইলেকটুনের তুলনায় প্রায় দু'হাজার গুণ | 
বেশি ভারী। প্রোটনের তড়িতাধান ইলেকটুনের তড়িতাধানের মানের সঙ্গে সমান, কিন্তু তা ধনাত্মক। নিউটনের কোনো 
তড়িতাধান নেই। | 

চলে গেল আরও তিরিশ বছরের বেশি। এর মধ্যে অনেক নতুন কণা আবিষ্কার হয়েছে। তাই বিজ্ঞানীদের মনে | 
সন্দেহ হতে লাগল যে আমরা যাদের মৌল কণা বলছি, তারা সবাই মৌলিক নয়। এদের মধ্যে অনেক কণাকে হয়তো 
আরও ক্ষুদ্রতর কণায় ভাঙা সম্ভব। ১৯৬৪ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী মারে গেলম্যান বলেন যে প্রোটন, নিউট্রন বা নতুন | 
আবিষ্কৃত অধিকাংশ কণা আসলে মৌলিক কণা নয়, তাদের ভাঙলে পাওয়া যাবে কোয়ার্ক নামের এক নতুন ধরনের | 
কণা। প্রথমে সন্দেহ করলেও অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বর্তমানে প্রায় সমস্ত বিজ্ঞানী একথা মেনে নিয়েছেন। এছাড়া| 
ইলেকট্রন ও নতুন আবিষ্কৃত কিছু কণা যেমন মিউয়ন, নিউট্রিনো ইত্যাদি কণাকে এক সঙ্গে বলা হয় লেপ্টন। বর্তমান, 
তত্ব অনুযায়ী কোয়ার্ক ও লেপ্টনরা মৌলিক কণা, তাদের আর ভাগ করা যায় না। | 

কণাপদাৰ্থবিজ্ঞানের এক অংশ যেমন মৌল কণিকা, অপর এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মৌলিক বল। আমাদের জানা 
সমস্ত রকম বলকে কয়েকটি মৌলিক বলে ভাগ করা যায়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আমরা দুটি বলের কথা জানতাম! 
দুটি তড়িতাধান বা চুম্বকের মধ্যে যে বল কাজ করে তা হল তড়িৎচৌম্বক বল। এছাড়া যে-কোনো দুটি বস্তুকণার| 
মধ্যে নিউটুন আবিষ্কৃত মাধ্যাকৰ্ষণ বল ক্রিয়া করে। বিগত শতাব্দীতে আমরা আরও দুটি বলের অস্তিত্বের খবর পেয়েছি। 
নিউক্লিয়াসের কণা যেমন প্রোটন বা নিউট্রনের মধ্যে, বা আরও নির্দিষ্টভাবে বললে দুটি কোয়ার্কের মধ্যে, যে বল দেখ 
যায় তার নাম সবল বল। এছাড়াও আছে দুর্বল বল যারা এই মৌল কণাগুলির ভেঙে যাওয়া বা মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
তিনজন বিজ্ঞানী, আমেরিকার স্টিফেন ওয়াইনবার্গ, শেলডন গ্ল্যাশো ও পাকিস্তানের আবদুস সালাম দেখান যে SA 
বল ও তড়িৎচৌম্বক বল আসলে একই বলের দুটি ভিন্নরূপ। বর্তমানে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে চারটি মৌলির| 
বলই আসলে একটি বলেরই বিভিন্ন রূপ। 


১০৬৮ 


পদার্থের মূল ভিত্তি আবিষ্কারের অতি সংক্ষিপ্ত যে ইতিহাস মাত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে, তাতে যে বিপুল 
প্রয়াস বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে ব্যয় করেছেন, বা যে উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় তারা দিয়েছেন, তার প্রতি সুবিচার করা হয়নি। 
প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা সম্ভবও নয়। অনেক সময় আমাদের বহুদিনের সযত্ন লালিত ধারণাকে আমরা ত্যাগ করতে 
বাধ্য হয়েছি কারণ বিভিন্ন পরীক্ষার ফল আমাদের দেখিয়েছে যে আমরা যা জানতাম তা ভুল কিংবা অসম্পূৰ্ণ এভাবেই 
হয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি। এই ঘটনাবহুল ইতিহাসের মধ্যেও একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের 
সবচেয়ে বড়ো অবদান হল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার ভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা | উনবিংশ শতক পর্যন্ত আমাদের 
ধারণা ছিল বিশ্ব হল যান্ত্রিক। সেখানে প্রতিটি কণা নিউটনের গতিসূত্ৰ অনুসরণ করে চলে! তাই আমরা ভাবতাম যে 
যদি কোনো মুহূর্তে বিশ্বের প্রতিটি কণার গতির অবস্থা জানা যায়, তাহলে সমগ্র বিশ্বে ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা সম্পূর্ণভাবে 
জেনে নেওয়া অন্তত তাত্বিকভাবে সম্ভব। বিংশ শতাব্দীর কোয়ান্টম তত্ব আমাদের শিখিয়েছে, সমস্ত কণা তো দূরের 
কথা, কোনো একটি কণারই গতির অবস্থান সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে জানা কখনোই সম্ভব নয়। তাই বিশ্বকে যান্ত্রিকভাবে 
ব্যাখ্যা করা অর্থহীন। এখানেই আসে সম্তাব্যতার ধারণা। যে-কোনো পরীক্ষার ফল একাধিক হওয়া সম্ভব কিন্তু তাদের 
মধ্যে কোন্টি বাস্তবে ঘটবে তা আগে থেকে নিশ্চিতভাবে বলা অসম্ভব। তবে অনেক সময়ই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 
কোনো বিশেষ ফলাফলের সম্ভাবনা পরীক্ষার অন্য ফলগুলির সম্ভাবনার থেকে এত বেশি হয়, যে আমরা তাদের নিশ্চিত 
বলেই ধরে নিতে পারি। কিন্তু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যে মৌল কণিকাশুলি, তাদের বিভিন্ন আচরণ ব্যাখ্যা করতে গেলে 
এই সম্ভাব্যতাকে এড়ানোর কোনো রাস্তা নেই। 

বিংশ শতাব্দীতে যেমন ক্ষুদ্রতম অংশ সম্পর্কে আমরা ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছি, একইসঙ্গে বিরাট মহাবিশ্ব সম্পর্কে 
আমাদের জ্ঞানও বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার ফিরে যাওয়া যাক ১৯০০ সালে। যে বিশ্বে আমরা বাস করি তার সম্বন্ধে 
মানুষের ধ্যানধারণা কী ছিল? আমরা জানতাম সূর্য একটি নক্ষত্র-যার চারপাশে নটি গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবী সূর্য 
থেকে দূরত্ব অনুসারে তৃতীয় গ্রহ। পৃথিবীর উপগ্রহ হল চাদ। তখনো পর্যন্ত ধারণা ছিল বিশ্ব আমাদের ছায়াপথ, যার 
নাম আকাশগঙ্গা, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছায়াপথ কত বড়ো তা আমরা জানতাম না। মনে করা হত যে সূর্য আছে 
ছায়াপথের কেন্দ্রের কাছে। নক্ষত্রদের বিপুল শক্তির উৎস ছিল আমাদের অজানা। নক্ষত্র বা ছায়াপথের জন্ম কীভাবে 
কতদিন আগে হয়েছিল, এবিষয়েও কোনো জ্ঞান আমাদের ছিল না। 

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে দ্রুত পালটে যেতে লাগল বিশ্ববন্মাণ্ড সম্পর্কে আমাদের ধারণা। কী শিখলাম আমরা? সূর্যের 
মতো কয়েক হাজার কোটি নক্ষত্র নিয়ে তৈরি আমাদের ছায়াপথ যা প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ চওড়া। (আলো প্রতি 
সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার যেতে পারে। এক বছরে আলো যে দূরত্ব যেতে পারে তাকে বলে এক আলাকবর্ষ ৷) 
সূৰ্য ছায়াপথের কেন্দ্ৰ থেকে তিরিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এক মাঝারি মাপের নক্ষত্র। আজ যে আলো 
ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে আমাদের চোখে এসে পড়ছে, তা যখন যাত্রা শুরু করেছিল তখন মানুষ ছিল গুহাবাসী। বিজ্ঞানীরা 
বুঝতে পারলেন যে সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড এই ছায়াপথেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের ছায়াপথের বাইরেও আরও কোটি কোটি 
ছায়াপথ আছে। ছায়াপথের মধ্যে গড় দূরত্ব কত? আমাদের সবচেয়ে কাছের যে পূর্ণাঙ্গ ছায়াপথ, সেখান থেকে আলো 
আসতে লাগে কুড়ি লক্ষ বছর। আর এখনো পর্যন্ত আমাদের জানা সবচেয়ে দূরের ছায়াপথ হয়তো হাজার বা বারোশো 
কোটি আলোকবর্ষ দূরে। সেখান থেকে যে আলো আমাদের কাছে আজ এসে পৌছাল, তা যখন অর্ধেক রাস্তা পেরিয়ে 
এসেছে, তখনই হয়তো সৌরজগতের সৃষ্টি। 

১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের আবিষ্কারের মধ্যে একটি ছিল বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ। তিনি এখানে দেখিয়েছিলেন 
যে ভর ও শক্তি অভিন্ন। ভরকে যদি শক্তিতে পরিবর্তিত করা যায় তাহলে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। নক্ষত্রদের 
শক্তির উৎস হল এই প্রক্রিয়া। প্রতি মুহূর্তে সূর্যে বিপুল পরিমাণ ভর শক্তি হিসাবে মুক্ত হচ্ছে। কীভাবে এ ঘটনা 
ঘটে? হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্রিয়াসে আছে একটি প্রোটন। পক্ষান্তরে হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্রিয়াসে আছেদুটি প্রোটন 


১০৬৯ 


ও দুটি নিউট্ুন। তাপ পারমাণবিক সংযোজন বা Thermonuclear fusion বিক্রিয়াতে চারটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস মিলে | 
একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এবং কিছু পরিমাণ ভর শক্তি হিসাবে মুক্ত হয়। এই তাপ পারমাণবিক সংযোজন 
পৃথিবীতে হাইড্রোজেন বোমাতে ব্যবহার করা হয়। 

আইনস্টাইন কিন্তু বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে সম্তুষ্ট থাকেননি। এর পর দীর্ঘ দশ বছর তিনি গবেষণা করেন সাধারণ 
আপেক্ষিকতাবাদ সম্পৰ্কে | এই তত্বে আসলে আইজ্যাক নিউটন আবিষ্কৃত মাধ্যাকৰ্ষণ তত্ত্বে আরও উন্নতি ঘটানো হয়েছে। 
সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে ১৯১৭ সালে আইনস্টাইন সূচনা করেন পদার্থবিজ্ঞানের আর এক নতুন শাখার, যার 
নাম বিশ্ববিদ্যা বা Cosmology | এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হল সমগ্র বিশ্বজগৎ। কীভাবে আমাদের এই বিশ্ব সৃষ্টি 
হল, তার বর্তমান অবস্থাই বা কী, ব্ৰহ্মাণ্ড অসীম বা তার সীমা আছে, তার ভবিষ্যৎই বা কী, এ সমস্ত বিষয়েই গবেষণা 
হয় পদার্থবিদ্যার এই শাখাতে। 

আইনস্টাইনের গবেষণার একটি ফল ছিল খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। আইনস্টাইন দেখেন যে তার অঙ্ক যদি নির্ভুল 
হয়, তাহলে ছায়াপথগুলি একটি অপরটির থেকে দূরে সরে যাবে। বিজ্ঞানীরা কিন্তু এরকম কোনো পর্যবেক্ষণের কথা 
জানতেন না, তখন ধারণা ছিল ব্ৰহ্মাণ্ড চিরকাল একই রূপে স্থায়ী রয়েছে। তাই আইনস্টাইন তার তত্ত্বকে সামান্য পরিবর্তন 
করেন যাতে ছায়াপথদের মধ্যে দূরত্ব সময়ের সঙ্গে অপরিবর্তিত থাকে। পরবর্তীকালে ১৯২৯ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী 
এডওয়ার্ড হাবল আবিষ্কার করেন যে ছায়াপথগুলি সত্যই পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। একথা জানার পর আইনস্টাইন 
তার ওই পরিবর্তনটিকে বাতিল করে দেন। আইনস্টাইন এই ঘটনাটিকে বলেছিলেন তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো ভুল। 

মহাবিশ্বের সমস্ত ছায়াপথ একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে__বিজ্ঞানীদের তাই স্বাভাবিকভাবেই মনে হল এক 
সময় নিশ্চয় তারা সবাই একই জায়গায় ছিল। বস্তুত সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল একটি বিন্দুতে। তার পর এক বিশাল 
বিস্ফোরণের পর বিশ্বৱহ্মাণ্ডের জন্ম হয়। সেই বিস্ফোরণের আমরা নাম দিয়েছি মহাবিস্ফোরণ বা Big Bang প্রথমেই 
জন্ম নেয় কোয়ার্ক ও লেপ্টন কণারা। এসময় তাপমাত্রা ছিল অত্যন্ত বেশি। এ সময় কণাদের শক্তি এত বেশি যে 
দুটি কণা মিলিত হয়ে নতুন কোনো জটিল কণা গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই ওই জটিল কণাটি ভেঙে যায়। তাই ওই তাপমাত্রায় 
সমস্ত কণা মুক্ত অবস্থায় থাকে বর্মণ যত প্রসারিত হয়, তত শীতল হতে ACH | TAG বয়স যখন এক সেকেন্ডের 
পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, তখন তাপমাত্ৰা নেমে আসে দশহাজার কোটি ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডে। কোয়ার্কগুলি যুক্ত হয়ে 
গঠন করে প্রোটন ও নিউটুন। সাড়ে তেরো নেকেন্ড পর তাপমাত্রা কমে হয় তিনশো কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। দুটি 
করে প্রোটন ও নিউটুন যুক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত জটিল নিউক্লিয়াস হিলিয়ামের জন্ম দেয়। এর প্রায় সাত লক্ষ বছর পর 
তাপমাত্রা নেমে আসে কয়েক হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রন মিলে গঠন করে প্রথমে পরমাণু 
ও তারপরে তাদের থেকে জন্ম নেয় অণু মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাবে এই অণু পরমাণুগুলি একত্ৰিত হয়ে প্রথমে অতিকায় 
মেঘ ও তার থেকে অসংখ্য নক্ষত্রসমদ্বিত ছায়াপথের জন্ম দেয়। এর জন্য সময় লেগেছিল কমবেশি একশো বে 
বছর। 

আগেই বলেছি নক্ষত্র তাপ পারমাণবিক বিক্রিয়াতে হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয়। যে নক্ষত্রগুলি অপেক্ষাকৃত 
বড়ো, তারা BS তাদের হাইড্রোজেন জ্বালানি ফুরিয়ে ফেলে। তখন তারা হিলিয়াম ব্যবহার করে আরও ভারী মৌলিক 
পদার্থের নিউক্লিয়াস তৈরি করে। এভাবেই তৈরি হয় কার্বন, অক্সিজেনের মতো পরিচিত মৌলিক পদার্থসমূহ যারা জীবন 
সৃষ্টির মূল উপাদান। ধাপে ধাপে আরও ভারী মৌল সৃষ্টি হতে হতে যখন নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় অংশ লোহাতে পরিবর্তিত 
হয়ে যায়, তখন তাপ পারমাণবিক সংযোজন আর চলতে পারে না। নক্ষত্রে তখন ঘটে এক বিশাল বিস্ফোরণ যার] 


ওই ভারী মৌলদের থেকেই আমাদের পৃথিবীর মতো গ্রহদের জন্ম। আমাদের শরীরে অধিকাংশ পরমাণু তৈরি হয়েছ 
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এক তারার অভ্যন্তরে। একথা ভাবলে কেমন লাগে? 

এ তো গেল সাধারণ নক্ষত্রদের কথা। কিন্তু মহাকাশে আরও অনেক আশ্চর্যজনক বস্তু আছে। তাদের কারও কারও 
সৃষ্টি অন্য নক্ষত্রের মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত সূর্যের মতো মাঝারি তারাদের যখন জ্বালানি ফুরিয়ে যায় তখন তাদের দেহেও 
বিস্ফোরণ ঘটে। এই বিস্ফোরণকে বিজ্ঞানীরা বলেন নোভা। তারা তখন পরিণত হয় এক লাল দানব নক্ষত্রে। কেন্দ্রে 
উত্তপ্ত অংশ পরিণত হয় শ্বেত বামন নক্ষত্র সূর্যে যখন বিস্ফোরণ ঘটবে তখন তা ফুলে উঠে বুধ, শুক্র এমনকী 
পৃথিবীকেও গ্রাস করবে। কেন্দ্রে যে শ্বেত বামন তারার তৈরি হয় তার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। চায়ের চামচের এক চামচ 
পদার্থের ওজন হবে কয়েকশো কিলোগ্াম। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ব্যবহার করে ভারতীয় বিজ্ঞানী সুররক্ণ্যম চন্দ্ৰশেখর 
অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন যে সূর্যের চেয়ে ১.৪ গুণ বা তার চেয়ে কম ভারী যে-কোনো তারার অন্তিম ভবিতব্য হল 
শ্বেত বামন। 

আগে যে আরও বড়ো তারাদের বিস্ফোরণের কথা বলেছি তার নাম সুপারনোভা বা অতিনোভা। এই বিস্ফোরণ 
এতই শক্তিশালী যে কিছু সময়ের জন্য ছায়াপথের সমস্ত তারাকে স্নান করে দেয় এর উজ্জবল্য। অতিনোভা বিস্ফোরণের 
ফলে নক্ষত্রকেন্দ্রের উপর যে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি হয় তার ফলে পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে এবং 
প্রোটনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিউট্রন তৈরি করে। এই অবস্থায় নক্ষত্রটিকে বলে নিউটুন তারা। বোঝাই যাচ্ছে এ অবস্থায় 
পরমাণুর অস্তিত্ব থাকে না। আগেই আমরা দেখেছি যে পরমাণুর ভিতরে আসলে অধিকাংশ খালি জায়গা। সেই খালি 
জায়গার অস্তিত্ব আর থাকে না বলে এদের ঘনত্ব হয় খুব বেশি। নিউটুন তারার ক্ষেত্রে এক চামচ পদার্থের ভর হবে 
কয়েকশো কোটি টন। তারাটির ব্যাস হবে মাত্র দশ থেকে বারো কিলোমিটার। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে নিউট্রন 
তারার বিভিন্ন ধর্ম ব্যাখ্যা করা সম্ভব। 

মহাকাশে শ্বেত বামন ও নিউট্রন তারার সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু আরও ভারী তারাদের মৃত্যুর পর সৃষ্টি হতে 
পারে আরও এক আশ্চর্য বস্তর। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাতন্ত্ অনুযায়ী ওই তারার কেন্দ্র সংকুচিত হয়ে 
একটি বিন্দুতে পরিণত হবে। ওই বিন্দুতে পদার্থের ঘনত্ব অসীম। মাধ্যাকৰ্ষণ এত বেশি যে এমনকী আলোও তার 
থেকে বেরোতে পারে না। তাই আমাদের কাছে তা এক কালো গর্তের মতো দেখাবে। এর নাম হল কৃষ্ণ NFA Black 
Hole | এখনো আমরা নিশ্চিতভাবে কৃষ্ণ গহ্রের সন্ধান পেয়েছি বলতে পারছি না যদিও মহাকাশে বেশ কয়েকটি বস্তুকে 
সম্ভাব্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। 

এখনো কিন্তু মহাকাশে আমাদের অনেক কিছুই অজানা। সৌরজগৎ বা গ্রহরা কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল, আমাদের ছায়াপথ 
কতদিনের পুরোনো, এরকম বহু বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো একমত নন। আমাদের ছায়াপথের তারাদের গতিবিধিকে মাধ্যাকৰ্ষণ 
সূত্রের সাহায্যে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে ছায়াপথের ভরের এক নির্দিষ্ট মান আমাদের ধরে নিতে হয়। কিন্ত 
দূরবিন দিয়ে দেখে আমরা ছায়াপথের যে পরিমাণ বস্তু দেখতে পাই, তার পরিমাণ আগের ওই যে ভর হিসাব করেছিলাম 
তার প্রায় অর্ধেক। তা হলে এই অতিরিক্ত ভর নিশ্চয় আমরা যা দেখতে পাই না, সে রকম বস্তুর ভর। এই নতুন 
Wal কী হতে পারে তা এখনো গবেষণার বিষয়। আবার মহাকাশে যতটা দূর আমরা দেখতে পাই তার প্রায় শেষে 
তারাজাতীয় এক ধরনের বস্তু দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন কোয়াসার। তারা বললাম বটে, কিন্তু কোয়াসাররা 
তারাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কোয়াসারদের আয়রন আমাদের সৌরজগতের চেয়ে বেশি নয়, কিন্তু তাদের থেকে 
প্রতি সেকেন্ডে যে শক্তি নিৰ্গত হয়, তার পরিমাণ আমাদের গোটা ছায়াপথের থেকে বার হওয়া শক্তির চেয়ে অনেক 
বেশি। সাধারণ তারাদের ভিতর যে তাপ পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া হয় তা দিয়ে এর এক ক্ষুদ্ৰ ভগ্নাংশও ব্যাখ্যা 
করা যায় না। কী এই বিপুল শক্তির উৎস? অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে কোয়াসারদের কেন্দ্রে আছে এক বিরাট 
কৃষ্ণ গহুর। কিন্তু এখনই এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। 

সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড সংক্রান্ত অন্য সমস্যাও আছে। মহা বিস্ফোরণের পর ব্রন্গাণ্ডের প্রসারণের বেগ ক্ৰমশ কমছে। তার 
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কারণ মহাকাশের বস্তুদের মধ্যে আকৰ্ষণ বল। বেগ যে পরিমাণ কমেছে, তার জন্য মহাকাশে প্রয়োজনীয় বস্তুর ঘনত্ব 
হিসাব করে পাওয়া যায়। সেই পরিমাণ বস্তু আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। বেগের হিসাব অনুযায়ী, ব্ৰহ্মাণ্ডে বস্তুর প্রকৃত 
ঘনত্ব, আমরা যা দেখতে পাই, তার দশগুণও হতে পারে। এসব নিয়ে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন। অনেক বিজ্ঞানী মনে 
করেন এ সমস্যার সমাধান করতে গেলে কোয়ার্ক লেপ্টন দিয়ে তৈরি যে পদার্থের কথা আমরা জানি, তাদের ছাড়া 
অন্য ধরনের পদার্থের কথা ভাবতে হবে। তাই যদি সত্যি হয়, তবে মেনে নিতে হবে আমরা অণু পরমাণু গঠিত যে 
পদার্থ নিয়ে এতদিন গবেষণা করে এসেছি, তা দিয়ে বিশ্বের খুব কম অংশই গঠিত। বিশ্বের অধিকাংশ পদার্থ সম্পর্কে 
আমাদের আসলে কোনো ধারণাই নেই। তেমনি আমরা এখনো নিশ্চিত জানি না মহাবিশ্বের এই প্রসারণ কি চিরকাল 
চলতে থাকবে। নাকি একদিন প্রসারণ বন্ধ হয়ে শুরু হবে সংকোচন, ব্ৰহ্মাণ্ড আবার মিলিত হবে একটি বিন্দুতে? 

এরকম বহু সমস্যা আছে যাদের সবার কথা লেখার জায়গা এখানে নেই। এদের সমাধান আমাদের এই ব্ৰহ্মাণ্ড 
সম্পর্কে জানতে সাহায্য করবে। মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে মহত্তমদের একটি হল জ্ঞানের অনুসন্ধান। দীৰ্ঘকালীন 
হিসাবে দেখলে জ্ঞানপিপাসুদের দ্বারাই মানবজাতির সবচেয়ে বেশি কল্যাণ সাধিত হয়েছে। এখন যারা ছাত্র তাদের মধ্যে 


অনেকে নিশ্চয় তাদের দলেই নাম লেখাবে। তাই অদূর ভবিষ্যতে যারা এ বিষয়ে গবেষণা করবে তাদের উপর প্রকৃতির 
এই সমস্ত রহস্য সমাধানের ভার থাকল। 
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বিজ্ঞান পড়ব কেন? 
সমর বাগচী 


ভূমিকা : ২০০৫ সালকে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যার বর্ষ বলে ঘোষণা করেছিল রাষ্ট্রসংঘ। সারা পৃথিবী জুড়েই এই 
বর্ষে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধীয় নানা অনুষ্ঠান করা হয়। ভারতবর্ষে পদার্থবিদ্যা বৰ্ষ নিয়ে নানা কাজকর্ম ২০০৬ সালেও চলছে। 
কেন ২০০৫ সাল পালিত হল আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যার বর্ষ বলে! তার কারণ বিজ্ঞানের জগতের বোধহয় সর্বোত্তম 
ব্যক্তিত্ব আ্যালবার্ট আইনস্টাইন ওই বছরে পাঁচটি গবেষণাপত্র জার্মানির এক বিজ্ঞান পত্রিকা “ত্যানালেন দের ফিজিক্স” 
এ প্রকাশ করেন। এর মধ্যে তিনটি যুগান্তকারী গবেষণাপত্র যা পৃথিবীর বিজ্ঞানের ইতিহাসকে সমুজ্জ্বল করেছে। সেগুলি 
হল: বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ব, ব্রাউনীয় গতি এবং ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট। এই তিন প্রকাশনাকে স্মরণ করেই ২০০৫ 
সালকে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যার বৎসর বলে ঘোষণা করে রাষ্ট্রসংঘ। এই সমস্ত তত্ত্ই জন্ম দিয়েছে নব নব প্রযুক্তির 
যা আজ মানুষের জীবনকে পালটে দিচ্ছে। সেই প্রযুক্তির প্রয়োগে মানুষের যেমন শুভ হচ্ছে, তেমনি তার অপপ্রয়োগে 
মানুষের এবং প্রকৃতি জগতের খারাপও হচ্ছে। একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা 
তত্ব থেকে পাই সেই জগদ্বিখ্যাত সবচেয়ে সহজ সমীকরণ E = me? যেখানে E হচ্ছে শক্তি, m হচ্ছে ভর এবং 
০ হচ্ছে আলোর গতিবেগ। আমরা বুঝতে পারি যে পদার্থের সামান্য ভরের মধ্যে লুকিয়ে আছে অসীম শক্তি। ওই 
শক্তিকে ব্যবহার করছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্ৰ। চিকিৎসা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও তার ব্যবহার 
হচ্ছে। কিন্তু ওই শক্তিই জন্ম দিয়েছে পারমাণবিক বোমার যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিরোসিমা এবং নাগাসাকিতে ফেলা 
হয়েছিল। যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল এবং তেজস্কিযতায় আজও নূতন প্রজন্ম ভুগছে। বিজ্ঞানের প্রয়োগের 
দিক যখন দেখি তখন দেখি যে মানুষের বুদ্ধিও সমাজের ওপর নির্ভর করবে আমরা কীভাবে বিজ্ঞানকে আমাদের 
জীবনে ব্যবহার করব। এ বিষয়ে সতেরো শতকের বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক ব্লেইজ পাসকালের (পাসকালের সূত্রের প্রবক্তা) 
সতর্কবাণী মনে পড়ছে। তিনি লেখেন, “মানুষ হচ্ছে প্রকৃতির বিশাল জালের একটি ক্ষুদ্র DE মানুষই একমাত্র প্রকৃতিকে 
বোঝে, পৃথিবীতে মানুষই হচ্ছে একমাত্র প্রজাতি যা পৃথিবী সম্বন্ধে দায়বদ্ধ হতে পারে এবং এই পৃথিবীকে বদলে 
ভালোও করতে পারে আবার খারাপও করতে পারে।” তাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমার মনে হয় মূল্যবোধ নিরপেক্ষ । 
বিজ্ঞান প্রকৃতির নিয়ম বার করে। এবার প্রযুক্তিকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করবে মানুষের সমাজের, 
সমাজ ব্যবস্থার ওপর। 

আইনস্টাইন বা আরেকজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞান করেন কী করে? এইসব আবিষ্কার কী হঠাৎ একজন বিজ্ঞানীর মাথায় 
আসে। যেমন, গল্প আছে যে গাছের থেকে আপেল পড়া দেখে মাধ্যাকৰ্ষণ তত্ব নিউটনের মাথায় আসে। এটা নেহাতই 
গল্প। সতেরো শতাব্দীতে গতিবিদ্যার যে সমস্ত সমস্যা মানুষের জীবনে ও কাজকর্মে আসে তার সমাধান করতে গিয়েই 
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নিউটন গতিবিদ্যার নিয়মকানুন বার করেন। আর প্রকৃতির নিয়ম বার করতে গিয়ে তিনি ব্যবহার করেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
যার রূপকার ফ্রান্সিস বেকন এবং রণে দেকার্ত। দুজনেই ষোলো-সতেরো শতাব্দীর মানুষ ৷ এই পদ্ধতির ব্যবহারই বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারকে ত্বরান্বিত করে। এর সঙ্গে যোগ হয় বিজ্ঞানের গাণিতীকিকরণ, যা গ্যালিলিয়োর অবদান। গ্যালিলিয়ো যখন 


একটি পতনশীল বস্তুর গতি বোঝাতে 5 আ:+ ঠ £2 এই সূত্র দেন তখন ওই একটি সূত্রের মধ্যে প্রচুর তথ্য ঠাসা 
থাকে। বিজ্ঞানে গণিতের এই ব্যবহার গ্রিক বা পূর্বদেশের বিজ্ঞানে আগে ছিল না। গ্যালিলিয়োর হাত ধরে সতেরো 
শতকে বিজ্ঞানের এই নূতন রূপ ধরা দিল। তাই গ্যালিলিয়োকে বলা হয় গাণিতিক পদার্থবিদ্যার জন্মদাতা। 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কী? 

একজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞান করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির রূপকার ফ্রালিস 
বেকন (১৫৬১-১৬২৬) এবং রণে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০)। পদ্ধতির যে রূপ বেকন দেন তা হল: পর্যবেক্ষণ, তথ্য 
সংগ্রহ, তালিকা প্রণয়ন, তার মধ্যে সামঞ্জস্য বা রূপের সন্ধান, কোন পঞ্চের (pheno) তার থেকে প্রকল্প (hypotheses) 
নিৰ্মাণ, তাকে পরীক্ষা করা এবং সর্বশেষে একটি তত নিৰ্মাণ করা। দেকার্তের পদ্ধতি অনুসারে, যার নিয়ম অনুসন্ধান 
করা হচ্ছে তাকে জানতে গেলে তাদের ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে নিতে হবে এবং সেই অংশগুলিকে বিচার 
করে নিয়ম পৌছতে হবে। সতেরো শতাব্দীতে যত গ্ৰন্থ লেখা হচ্ছে তার একটা পরিচ্ছেদ হচ্ছে পদ্ধতি। কী পদ্ধতি 
গ্রহণ করা হয়েছে বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তে আসতে। এই পদ্ধতির ব্যবহারই জন্ম দিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানের। একজন বিজ্ঞানী 
এই পদ্ধতি ব্যবহার করেই আজ বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেন। 

বিজ্ঞান পড়ি কেন? নি 

আজকের পৃথিবী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা চালিত। বিজ্ঞান জন্ম দিচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তির যা আমাদের জীবনকে 
নানাভাবে প্রভাবিত করছে। প্রযুক্তি ছাড়া আধুনিক জীবন অচল। বিজ্ঞান গৃঢ় রহস্যময় এমন কিছু নয় যা শুধু মুষ্টিমেয় 
মানুষের বোধের আয়ন্তে। আমাদের প্রত্যেকেরই কেউ যদি একজন কবি, দারোয়ান বা নিউক্লীয়ার পদার্থবিদ হন 
বৈভ্ঞানিকভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা থাকা উচিত যাতে আমরা বিজ্ঞানকে কিছুটা বুঝতে পারি এবং আমাদের দৈনন্দিন 
জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি। প্রতিদিনই আমাদের কোনো না কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয়__ যার ভিত্তি 
হচ্ছে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ বৈজ্ঞানিক কারণ না থাকলেও বিজ্ঞানই হচ্ছে 
সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি যা দিয়ে আমরা এই বিশ্বকে চিনতে পারি, বুঝতে পারি এবং তাকে সঠিক পথে চালনা করতে 
পারি। 

একজন সাধারণ ভারতীয়ের জীবনে বিজ্ঞান যদি অপ্াসঙ্গিকও হয় আমাদের সমাজ, শিক্ষাব্যবস্থা বা অর্থনীতি ইত্যাদি 
পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমি প্রয়োজন | তাই আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে 
এক উদ্দীপনা সৃষ্টি করা খুবই প্রয়োজন যাতে তাদের মধ্যে পেশাদারি বিজ্ঞানী হবার এক ইচ্ছার উদ্রেক হয়। এর জন্যে 
সাধারণ মানুষদেরও বোধের বিশাল প্রয়োজন এবং উপরোক্ত অবস্থা সৃষ্টিতে তাদের সাহায্য খুবই জরুরি। 

বিজ্ঞানীরা অনেক সময়ই তাদের আবিষ্কার খুব সহজ ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারেন না। এ 
কাজ করবার জন্যে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ইন্ডিয়ান আযাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স যখন 
আচার্য সত্যেন বোস যখন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ স্থাপন করেন তখন তাদের এই ইচ্ছাই ছিল যে সাধারণ মানুষের কাছে 
বিজ্ঞানকে পৌছে দিতে হবে। সাধারণ মানুষকেও কিছুটা সময় ও শক্তি ব্যয় করতে হবে। কী বলা হচ্ছে তা বোঝবার 
জন্য। এর জন্য দেশের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক নবজাগরণ প্রয়োজন আজ শিক্ষা ও মিডিয়ার যে ভূমিকা তা এই নবজাগরণ 
আনার ক্ষেত্রে ব্যৰ্থ। বরং উলটোটাই হচ্ছে। জ্যোতিষ, অবৈজ্ঞানিক চিন্তা, চরম ভোগবাদী এবং উচ্ছুম্বল জীবনের যে 
প্রকাশ আজ মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে তা ভবিষ্যৎ বংশধরদের বৈজ্ঞানিক মানসিকতার সৃষ্টির সম্পূর্ণ বিরোধী। একটি সজ্ঞান 
নাগরিকের পক্ষে বিজ্ঞানের এবং প্রযুক্তির যে ক্রমবর্ধমান রূপ তার সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। 


১০৭৪ 


বিখ্যাত ফরাসি গণিতবিদ আবি পঁরকারের এক অপূর্ব সুন্দর উক্তি দিয়ে এই প্রবন্ধ শেষ করি। পঁরকারে বলছেন, “একজন 
বিজ্ঞানী এইজন্য প্রকৃতিকে অনুধাবন করেন না কারণ তা ব্যবহারযোগ্য। তিনি তা অনুধাবন করেন কেননা তিনি তাতে 
আনন্দ পান কারণ তা সুন্দর। প্রকৃতি যদি সুন্দর না হত তাহলে তাকে জানার কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং প্রকৃতিকে 
জানার যদি কোনো প্রয়োজন না থাকে তাহলে জীবনে বাঁচার কোনো অর্থ থাকে না।” 


১০৭৫ 


‘আন্তৰ্জাতিক পদার্থবিদ্যা বৰ্ষ ২০০৫’ 
ড. আজিজার রহমান 


বার্লিনে ওয়াৰ্ল্ড কংগ্ৰেস অফ ফিজিক্যাল সোসাইটির পক্ষ থেকে ২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক পদাথবিদ্যা 
বৰ্ষ পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সেই সূত্র ধরে IUPAP-র বার্লিন জেনারেল আ্যাসেন্বলিতে ২০০২ সালে 
এবং UNESCO-3 পক্ষ থেকে ২০০৩ সালে ২০০৫ সালকে আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত 
ঘোষণা করা হয়। 


বর্ষ ২০০৫ পালিত হবে? আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অবদান আজ সৰ্বজন: 


যা আধুনিক পদার্থবিদ্যার অন্যতম মূল ww) 

এই ‘আন্তৰ্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ ২০০৫, উদ্যাপনের লক্ষ্যগুলি হল : 

(১) শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান পাঠ-ভীতি দূর করা। 

(২) ভৌতবিজ্ঞান পাঠকে শ্ৰেণিকক্ষে আরও জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলা। 

(৩) শিক্ষার্থীর কাছে পদার্থবিদ্যাকে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করা। 

(৪ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কাছে পদার্থবিদ্যার পাঠকে কৌতূহলোদ্দীপক ও উৎসাহব্যঞ্জক করে তোলা। 
(৫) সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার দূরীকরণে সচেতনতা গড়ে তোলা। 


১০৭৬ 


(৬) মানব সভ্যতার উন্নয়নে বিজ্ঞানী আইস্টাইনের আবিষ্কার ও পদার্থবিদ্যার অবদান এবং গুরুত্ব সম্পর্কে দেশব্যাপী 
গণসচেতনতা গড়ে তোলা। 

বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জীবনের কতকগুলি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ নিম্নে করা হল: 

(পিতা : হেরম্যান। মাতা : পলিন কচ) 

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ : ১৪ মার্চ জার্মানির উলম শহরে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্ম। 


১৮৮৫ : 
১৮৮৯ 

১৮৯৪ : 
১৮৯৫ : 
১৮৯৬ 

১৯০০ : 
১৯০১ : 
১৯০২: 
১৯০৩ : 
১৯০৪ : 
১৯০৫ : 
১৯০৯ : 


১৯১০ : 
১৯১১ 

১৯১২: 
১৯১৪ : 
১৯১৫: 
১৯১৬ ; 
১৯১৯ ; 


১৯২১ 

১৯২৫ : 
১৯২৮ : 
১৯২৯ : 
১৯৩০ : 
১৯৩৬ : 
১৯৩৯ : 


মিউনিখের ক্যাথলিক বিদ্যালয়ে ভর্তি | 

মিউনিখের লুইৎপোল্ড জিমনাসিয়াম বিদ্যালয়ে ভর্তি। 

আইস্টাইনের পরিবার ইতালির মিলানে চলে এলেন। আইনস্টাইন মিউনিখে রয়ে গেলেন। 
আরাউতে ক্যাস্টনাল বিদ্যালয়ে ভর্তি। 

সুইজারল্যান্ডের জুরিখের পলিটেকনিকে ভর্তি। 

জুরিখ পলিটেকনিক থেকে স্নাতক হলেন। 

সুইস নাগরিকত্ব লাভ। 

পেটেন্ট অফিসে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট (তৃতীয় শ্রেণি) পদে যোগদান। 

মিলেভার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ | 

প্রথম সন্তান হান্স আযলবার্টের জন্ম। 

পি.এইচ-ডি. গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ হয়। তিনটি বিশ্বখ্যাত গবেষণাপত্র প্রকাশ। 

জেনেভা বিশ্ববিদালয়ের সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্ৰদান। পেটেন্ট অফিসের কাজে ও Privat dogent 
পদে একসঙ্গে ইস্তফা। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘Extraordinary’ অধ্যাপকের পদে যোগদান। 
দ্বিতীয় পুত্র এডওয়ার্ডের জন্ম। 

চেকোগ্লোভেকিয়ার প্ৰাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদে যোগদান। 

জুরিখের ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে পূর্ণ অধ্যাপক পদে যোগদান! 
বার্লিন চলে আসেন এবং প্রশিয়ান আযকাডেমির সদস্য নিযুক্ত হন। 

শান্তির উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় লিগ গঠনের আহান। 

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ (General Theroy of Relativity) তত্ত্ব প্রকাশ। 

‘আলোক রশি সূর্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বেঁকে A AR তত্ব ইংরেজ অভিযাত্ৰী দল দ্বার 
প্রমাণিত। 

মিলেভার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ। 

আইনস্টাইনের সঙ্গে এলমার বিবাহ। 

পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ। 

সত্যেন্দ্ৰনাথ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং বোস সংখ্যায়ন নিয়ে আলোচনা। 
আইনস্টাইনের শারীরিক অবস্থার অবনতি। 

একীভূত ক্ষেত্ৰতত্তের প্রকাশ। আইনস্টাইনকে “BIS পদক’ প্রদান। 

বাৰ্লিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। 

দ্বিতীয় স্ত্রী এলমার মৃত্যু। 

প্রেসিডেন্ট কত ভেণ্ট লেখা ওঁতিহাসিক চিহ্ন যার অনুপ্রেরণাতে নিউক্লীয় বোমার আবিষ্কার সব 
হয়। 


১০৭৭ 


১৯৪৮ : আইনস্টাইন কঠিন রোগে আক্ৰান্ত হলেন। 
১৯৫২ :  ইজরায়েলের রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণের আমন্ত্রণ। 
আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন আইনস্টাইন। 
১৯৫৫ : ১৮ এপ্রিল রাত ১টা ২৫ মিনিটে এই মহান বিজ্ঞানীর জীবনাবসান। 


২০০৫ সালকে ‘আন্তৰ্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ” হিসাবে উদযাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদের উদ্যোগে 
এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের (SCERT) সহযোগিতায় বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বাচিত কুড়িটি মাদ্রাসাকে 
কার্যাবলি কেন্দ্র (Activity Centre) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। SCERT-পক্ষ থেকে ন্যুনতম আর্থিক সাহায্য হিসাবে 
প্রতিটি কার্যাবলি কেন্দ্রকে ১৫০০ টাকা প্রদান করা হয়। কুড়িটি মাদ্রাসার মধ্যে যোলোটি মাদ্রাসায় বিপুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই বর্ষটি পালিত হয়। মাদ্রাসা পর্ষদের পক্ষ থেকে সমন্বয়-সাধকের দায়িত্ব পালন করেন সহ 
সচিব (শিক্ষা)। 

fica অংশগ্রহণকারী মাদ্রাসাগুলির নাম দেওয়া হল : 

(১) হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসা — উত্তর ২৪ পরগনা। 

(২) খোসদেলপুর হাই মাদ্রাসা — উত্তর ২৪ পরগনা। 

(৩) ইয়াজপুর জুনিয়র হাই মাদ্রাসা __ উত্তর ২৪ পরগনা। 

(৪) মাদ্রাসা তুস্‌ সাবায়া হাই মাদ্রাসা — কলকাতা । 

(৫) সাতঘরা হাই মাদ্রাসা __ কলকাতা। 

(৬) আব্বাসগঞ্জ হাই মাদ্রাসা -- মালদা। 

(৭) ছয়ঘোরি গার্লস হাই মাদ্রাসা __ মুর্শিদাবাদ। 

(৮) আকড়া গার্লস হাই মাদ্রাসা — দক্ষিণ ২৪ পরগনা। 

(৯) ওড়গ্রাম চতুষ্পল্লী হাই মাদ্রাসা -- বর্ধমান। 

(১০) কুলগোড়িয়া গার্লস হাই মাদ্রাসা — বর্ধমান। 

(১১) এস. এম. আই. হাই মাদ্রাসা -- পশ্চিম মেদিনীপুর। 

(১২) ধরমপুর হাই মাদ্রাসা -- হুগলি। 

(১৩) eal সুলতানিয়া হাই মাদ্রাসা __ হুগলি। 

(১৪) চেঙ্গাইল হাই মাদ্রাসা — হাওড়া। 

(১৫) মেটেকোনা হাই মাদ্রাসা -- বীরভূম। 

(১৬) নরপতিপাড়া হাই মাদ্রাসা — নদিয়া। 


এই বর্ষটি পালনের ক্ষেত্রে মাদ্রাসাগুলির ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। প্রতিটি মাদ্রাসা বিষয়টিকে অত্যন্ত 
গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এবং নিজের মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী সহ পার্শ্বস্থ অন্যান্য মাদ্রাসা ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে 
সাড়ম্বরে এ কাজে নেমে ATG | অত্যন্ত আনন্দের কথা এই যে, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা/শিক্ষক, সহ শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, 
পরিচালন সমিতির সম্পাদক, সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক/অভিভাবিকা বৃন্দ, এলাকায় বিভিন্ন ক্লাবের 
ছেলেমেয়েরা পাড়া-প্রতিবেশীবৃন্দ, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের 
অধ্যাপক--সকলের সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রতিটি মাদ্রাসার অনুষ্ঠানকে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে এবং বর্ষটি 
উদ্যাপনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করেছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের 
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কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন-_রচনা প্রতিযোগিতা, পোস্টার অঙ্কন/কোলাজ তৈরির প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞানের 
প্রশ্লোত্তরের আসর (Qusi) / বিজ্ঞানের ক্যুইজ। বিজ্ঞান প্রদর্শনী (মডেল প্রদর্শনী), বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এবার 
দেখা যাক মাদ্রাসাগুলি কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং কীভাবে বর্ষটি উদ্যাপন করেছে। 


(১) হাতিয়াড়া হাই মাদ্রাসা , উত্তর ২৪ পরগনা। 


এই মাদ্রাসায় ৯ জানুয়ারি, ২০০৬ সোমবার ‘আন্তৰ্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ ২০০৫’ পালিত হয়। মাদ্রাসা চত্বরটিকে 
উপরে শামিয়ানা সহ চতুর্দিক কাপড় দিয়ে ঘেরা হয়। ফ্লাগ, বিভিন্ন পোস্টার ও ব্যানার এবং ফুল দিয়ে মঞ্চসহ চারদিকের 
সাজানো ব্যাপারটা ছিল চোখে পড়ার মতো। আশপাশের ১০টি বিদ্যালয় এই কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। তাদের 
নাম: হাতিয়াড়া গার্লস জুনিয়র হাই মাদ্রাসা, জ্যাংড়া আদৰ্শ বিদ্যালয়, স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির, গোপালপুর রামকুমার 
কমলা বিদ্যালয়, তেঘরিয়া শিক্ষায়তন, যাত্রাগাছি প্ৰাণবন্ধু হাই স্কুল, ছাপনা হাই মাদ্রাসা, পাথরঘাটা হাই স্কুল, চাড়িগ্রাম 
খ্ৰী রামকৃষ্ণ আশ্রম আদর্শ বিদ্যালয় ও চিত্তরঞ্জন কলোনী হিন্দু বিদ্যাপীঠ। 

মোট ১২৫ জন ছাত্রছাত্রী (যষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত) রচনা প্রতিযোগিতা, পোস্টার অঙ্কন, ক্যুইজ, বিতর্ক ও 
মডেল প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ ও পাড়া প্রতিবেশী দর্শক-শ্রোতাদের 
আগ্রহ ও উৎসাহ অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। প্রায় ১৫০০ শ্রোতা-দর্শকের উপস্থিতি এবং সুশৃঙ্খল ভাবে অনুষ্ঠান 
পরিচালনা আয়োজক মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষাকর্মীসহ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কৃতিত্ব 
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদের অধিকর্তা, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদের সহ- 
সচিব (শিক্ষা), জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ও উপমহাদেশীয় অনুশীলন 
কেন্দ্রের সদস্যবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। অনুষ্ঠানশেষে ৪৬ জন অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের 
পুরস্কার বিতরণী করা হয়। 

(২) খোসদেলপুর হাই মাদ্রাসা, উত্তর ২৪ পরগনা। 

১৯ জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখে এই মাদ্রাসা একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক পদাৰ্থবিদ্যা বর্ষ ২০০৫ উদ্যাপন 
করে। আশপাশের চারটি মাদ্রাসা এই দিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ করে। আয়োজক মাদ্ৰাসাসহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারী 
মাদ্রাসার ছাতা, শিক্ষক মণ্ডলী, শিক্ষাকর্মী, মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং অভিভাবকবৃনদের সক্ৰিয় 
সহযোগিতা অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে। ছাত্রছাত্রীরা রচনা প্রতিযোগিতা, পোস্টার অঙ্কন প্রতিযোগিতা, 
বিজ্ঞানের ক্যুইজ ও মডেল প্রদশনীতে অংশগ্রহণ করে। 

(৩) ইয়াজপুর জুনিয়র হাই মাদ্রাসা, উত্তর ২৪ পরগনা। 

২০০৬ সালের ২৫ জানুয়ারি মাদ্রাসা আন্তর্জাতিক পদাৰ্থবিদ্যা বর্-২০০৫, পালন করে। এলাকার সাতটি বিভিন 
বিদ্যালয়ের প্রায় ১০০ জন ছাত্রী রচনা প্রতিযোগিতা, পোস্টার অহন, কুইজ, বিতর্ক ও মডেল প্রদশনীতে অংশ- 
গ্ৰহণ করে। অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়সমূহ হল : পূৰ্ব চ্যাংদানা কাদরিয়া হাই মাদ্রাসা, রায়পুর নিরামিশা আদর্শ বিদ্যালয়, 
আনুয়াদহ-চটকাবেড়িয়া হাই মাদ্রাসা, রহমত-এ-আলম মিশন, বেড়াটাপা-দেউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও বুনারাটা ইউসুফ 
ইসমাইল মেমোরিয়াল হাই স্কুল। আয়োজক মাদ্রাসা অল্প সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠানটি সংঘটিত করতে পেরেছেএটা প্রশংসনীয়। 
সকল অংশগ্রহণকারী মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্ৰী, শিক্ষাকৰ্মী, অভিভাবক, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ আন্তরিকতা সহকারে 
প্রবল উৎসাহে এ কাজটি করতে এগিয়ে এসেছেন বলেই অনুষ্ঠানটি সফল হয়ে উঠেছে। দিনের শেষে বিজয়ী ছাত্র- 
ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। 


১০৭৯ 


(8) মাদ্রাসা তুস্‌ সাবায়া হাই মাদ্রাসা, কলকাতা । 


‘আন্তৰ্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ ২০০৫’ পালিত হয় ১৮ জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখে। শিক্ষক ছাত্রছাত্রী পরিচালন সমিতির 
সদস্যবৃন্দ, অভিভাবক এবং এলাকার মানুষের সহযোগিতায় আরও চারটি মাদ্রাসা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। মোট 
৪৫ জন ছাত্রছাত্রী রচনা প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ, বিতর্ক, মডেল প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠান শেষ হয় বিজয়ী ছাত্র- 
ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে। 

(৫) সাতঘরা হাই মাদ্রাসা, কলকাতা । 


২০০৬ সালের ২৫ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ-২০০৫ পালিত হয় এই মাদ্রাসায়। পাৰ্শ্বস্থ বদরতলা উচ্চ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বড়তলা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, বড়তলা আইনুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসা ও তালপুকুর আড়া হাই 
মাদ্রাসা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। আয়োজক মাদ্রাসার প্রাঙ্গণটি সুসজ্জিত মুক্ত মঞ্চ হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের 
জন্য প্রস্তুত করা হয়। মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ সহ সভাপতি, শিক্ষাকর্মী সহ শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী 
এবং অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সকলের আন্তরিক প্রয়াসে অনুষ্ঠানটি সৰ্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রচুর ছাত্রছাত্রী 
এই দিনের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে নিজেদের যুক্ত করেছে। রচনা প্রতিযোগিতা, পোস্টার অঙ্কন, বিতর্ক, ক্যুইজ, মডেল 
প্রদর্শনী প্রত্যেকটি বিষয়ই ছাত্রছাত্রী এবং বিশিষ্ট বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাৰ্থবিদ্যার বিভাগীয় প্রধান, বড় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান 
শিক্ষক তথা বিশিষ্ট বিজ্ঞান-চিন্তাবিদ, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা 
পর্ষদের সহ-সচিব (শিক্ষা), কলকাতা পুরসভার ১৪০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, আয়োজক মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ও 
পরিচালন সমিতির সভাপতি। এছাড়া বিচারক ও অন্যান্য কাজে অংশগ্রহকারী বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ এবং 
অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রাণ খুলে সাহায্য করেছেন। সবশেষে বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতে তাদের হাতে বিভিন্ন 
ধরনের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। 


(৬) আব্বাসগঞ্জ হাই মাদ্রাসা, মালদা | 


২০০৬ সালের ২৫ জানুয়ারি, এই মাদ্রাসা একদিনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ‘আন্তৰ্জাতিক পদাৰ্থবিদ্যা বর্ষ- ২০০৫, উদ্যাপন 
করে। প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, শিক্ষাকৰ্মীবৃন্দ, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয় 
বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিত্বের সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটিকে সৰ্বাঙ্গীন সুন্দর করে তোলে। দুটি বিদ্যালয়ের (উত্তর লক্ষ্মীপুর 
হাইস্কুল ও উদ্যাপনকারী মাদ্রাসা) মোট ৯০ জন বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রছাত্রী রচনা প্রতিযোগিতা, পোস্টার অঙ্কন, ক্যুইজ 
ও বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তরের আসর প্রভৃতি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। শিক্ষক তোফাজ্জেল হোসেন এবং শিক্ষক দেবেন্দ্ৰনাথ 
মাহাতোর বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে। পুরস্কার বিতরণীর পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। 


(৭) ছয়ঘোরি গার্লস হাই মাদ্রাসা, মুর্শিদাবাদ | 


৯ এবং ১০ জানুয়ারি ২০০৬, দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ‘আন্তৰ্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ-২০০৫, উদ্যাপিত হয়। 
পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ, প্রধান শিক্ষিকাসহ অন্যান্য শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী, শিক্ষার্থী ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গের 
সক্রিয় সহযোগিতায় বৰ্ষটি সাড়ম্বরে উদ্যাপিত হয়। প্রায় ৬০ জন ছাত্ৰী (ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির) রচনা প্রতিযোগিতা, 
পোস্টার অঙ্কন, বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তরের আসর প্রভৃতি বিষয়ে অংশগ্ৰহণ করে। রবীন্দ্র সংগীত গাওয়ার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের 


শুভ সূচনা হয়। শিক্ষিকাগণ তাঁদের বলিষ্ঠ বক্তব্যের মাধ্যমে ছাত্রীদের Bra করে। পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের 
সমাপ্তি হয়। 


১০৮০ 


(৮) আকড়া গার্লস হাই মাদ্রাসা, উত্তর ২৪ পরগনা | 


২০০৬ সালের ৬ জানুয়ারি বর্ষটি পালন করা হয়। আকড়া হাই মাদ্রাসা ও আয়োজক মাদ্রাসা সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠানটির 
সব আয়োজন করেন এবং উভয় মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা, পোস্টার অঙ্কন, ক্যুইজ, বিতর্ক 
ও মডেল প্রদর্শনী ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে। প্রধান শিক্ষিকা/শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, পরিচালন সমিতির 
সদস্যবৃন্দদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি প্রাণ পায়। পুরস্কার বিতরণীর পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। 


(৯) কুলগোড়িয়া গার্লস হাই মাদ্রাসা, বর্ধমান | 


৫ জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে এই কার্যাবলি কেন্দ্ৰে প্ৰতিবেশী আরও সাতটি স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকাদের 
সক্ৰিয় অংশগ্রহণে ‘আন্তৰ্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ ২০০৫’ পালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ তাদের সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়ে দেয়। রচনা প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ, বিতর্ক, পোস্টার অঙ্কন ও মডেল প্রদর্শনী-_ প্রতিটি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহের 
সঙ্গে সানন্দে অংশগ্রহণ করে। আয়োজক মাদ্রাসাসহ অংশগ্রহণকারী স্কুল ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা 
ও শিক্ষাকর্মী, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ এলাকায় সম্মানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব ও প্রশাসনিক পদাধিকারী গুণীজনের 
সক্রিয় অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটির মর্যাদা বৃদ্ধি করে। পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য কমিটির মাননীয় সদস্য শ্রী রামপ্রণয় 
গাঙ্গুলি তার বক্তব্যে বিজ্ঞানে গণ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনক্ষতায় 
উৎসাহিত করেন। “সময়ের ডাক’ নামক স্থানীয় সংবাদপত্র ৭ জানুয়ারি, ২০০৬ এই অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রকাশ করে। 
(১০) ওড়গ্রাম চতুষ্পল্লী জুনিয়র হাই মাদ্রাসা, বর্ধমান | 

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গত ২৫ জানুয়ারি ২০০৬ এই কার্যাবলি মাদ্রাসাসহ আরও ৯টি স্কুল এবং 
৩টি মাদ্রাসা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। স্কুল ও মাদ্রাসাগুলো হল : গুসকরা পি.পি. ইনস্টিটিউশন, মহাতা হাই স্কুল, 
আরুয়ার হাই স্কুল, ওড়ুগ্রাম হাই স্কুল, গ্রামদিহি হাই স্কুল, বনপাস শিক্ষানিকেতন, মোহনপুর হাই স্কুল, ওড়গ্রাম বালিকা 
বিদ্যালয়, কয়ড়াপুর বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ, কুলগোড়িয়া বয়েজ হাই মাদ্রাসা, কুলগোড়িয়া গার্লস হাই মাদ্রাসা ও পুবার 
জুনিয়র হাই মাদ্রাসা প্রত্যেকটি স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃনদ, প্রধানশিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, স্থানীয় বিদ্যানুরাগী, বিভিন্ন 
ক্লাবের তরুণ-তরুণী ও অভিভাবক-অভিভাবিকাবৃন্দের উৎসাহ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রশংসার দাবি রাখে। মাননীয় সাংসদ 
মেহবুব জাহেদী এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জেলা প্রকল্প আধিকারিক (সবশিক্ষা 
অভিযান) শ্রী সৌম্যজিৎ দাস, অধ্যাপক নারায়ণ গড়াই, ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রী হীরা aren প্রমুখ। 
প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞানের অপরিহার্যতা, বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের অবদান এবং পার্থিব জীবনে সংস্কার মুক্ত হয়ে পথ 
চলা--এই ছিল তাদের মূল বন্তব্য। অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৬৫ জন। তারা রচনা প্রতিযোগিতা, পোস্টার 
অঙ্কন, ক্যুইজ, বিতর্ক, মডেল প্রদর্শনী প্রভৃতি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানশেষে বিজয়ীদের পুরস্কার এবং সকল 
অংশগ্রহণকারীদের শংসাপত্র দেওয়া হয়। 

(১১) এস. এম. আই, হাই মাদ্রাসা, পশ্চিম মেদিনীপুর | 

৯ জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখে বৰ্ষটি পালিত হয়। পাৰ্শ দুটি মাদ্রাসা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্ৰহণ করে তারা হল: মেদিনীপুর 
মাদানিয়া জুনিয়র গার্লস হাই মাদ্রাসা ও পাঁচবেড়িয়া লোহানিয়া জুনিয়র হাই মাদ্রাসা। অংশগ্রহণকারী মোট ছাত্রছাত্রীর 
সংখ্যা ৬০ জন। প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকৰ্মাবৃন্দ, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দের 
আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানটি প্রাণ পায়। আয়োজক মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির মাননীয় সম্পাদক সহিদ মুরশেদ উল্লেখযোগ্য M 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। এখানেও প্রতিযোগিতার বিষয়গুলি ছিল একই। অনুষ্ঠানশেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। 
তারিখের ‘খড়গপুর এডিটর’ সংবাদপত্রে অনুষ্ঠানটির খবর প্রকাশিত হয়। 


১০৮১ 


(১২) ধরমপুর হাই মাদ্রাসা, হুগলি । 


১৫ জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখে ‘আন্তৰ্জাতিক পদাৰ্থবিদ্যা বর্ষ ২০০৫’ উদ্যাপন করা হয়। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি 
পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা রচনা প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ, বিতর্ক, পোস্টার অঙ্কন ও মডেল প্রদর্শনী প্রভৃতি বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। 
ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক এবং স্থানীয় বিজ্ঞান সচেতন উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ __অনুষ্ঠানটিকে সৰ্বাঙ্গীন সুন্দর করে তোলেন। 
অনুষ্ঠানশেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ‘আরামবাগ’ পত্রিকায় ১৭ তারিখে বিষয়টি প্রকাশিত হয়। 


(১৩) পান্ডুয়া সুলতানিয়া হাই মাদ্রাসা, হুগলি । 


লিখিত প্রতিবেদন না আসায় “আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ ২০০৫’ পালনের বিশেষ কোনো তথ্য দেওয়া গেল 
না। একটি ফটো আমাদের পর্ষদে এসেছে যা থেকে বোঝা যায় যে মাদ্রাসাটিতে বর্ষট পালিত হয়েছে। 


(১৪) চেঙ্গাইল হাই মাদ্রাসা, হাওড়া | 


৯ জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখে এই কার্যাবলি কেন্দ্ৰে বর্ষট পালিত হয়। সুসজ্জিত মঞ্চে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পৰ্যন্ত 
স্থানীয় কয়েকটি মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। রচনা প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ, 
বিতর্ক, পোস্টার অঙ্কন, মডেল প্রদর্শনী প্রভৃতি বিষয়ে সাগ্রহে প্রচুর ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি 
হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়ার অতিরিক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শক। অনুষ্ঠানটি আয়োজনে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, প্রধান 
শিক্ষক, পরিচালন সমিতির সদস্য ও স্থানীয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের সহযোগিতা প্রশংসনীয়। 


(১৫) মেটেকোনা হাই মাদ্রাসা, বীরভূম ৷ 


এখানে ১৯ জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখে বর্ষটি উদ্‌যাপিত হয়। স্থানীয় ছটি মাদ্রাসা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে| 
তাদের নাম ১। মেটেকোনা সিনিয়র মাদ্রাসা ২। কেন্দ্রডাঙ্গাল হাই মাদ্রাসা © | খুস্টিকুরি ডি.এস. হাই মাদ্রাসা ৪ ঘুড়িসা 
সিনিয়র মাদ্রাসা ৫। ভেড়ামারি হাই মাদ্রাসা ও ৬। খন্ডগ্রাম ডি. এম. হাই মাদ্রাসা। মোট ৭২ জন ছাত্রছাত্রী রচনা প্রতিযোগিতা, 
বিতর্ক, পোস্টার অঙ্কন, ক্যুইজ ও মডেল প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেকটি স্থানীয় মাদ্রাসা থেকে ছ' জন শিক্ষক 
ছাত্রছাত্রীদের কার্যাবলি কেন্দ্রে নিয়ে আসার দায়িত্বে ছিলেন। মাদ্রাসার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা (প্রধান শিক্ষকসহ), শিক্ষাকৰ্মী, 
পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় গ্রামের সাধারণ মানুষের বিপুল উৎসাহে অনুষ্ঠানটি সৰ্বাঙ্গীন সুন্দর হয়ে ওঠে! 
বিশিষ্ট গুণীজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিত্ব প্রশাসনিক পদাধিকারীদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে আলোকজ্জ্বল করে তোলে৷ 


(১৬) নরপতিপাড়া হাই মাদ্রাসা, নদিয়া । 
২১, জানুয়ারি ২০০৬ তারিখে ‘আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা বর্ষ ২০০৫’ বর্ষটি পালিত হয়। দুটি মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা 


রচনা প্রতিযোগিতা, পোস্টার অঙ্কন, বিতর্ক, ক্যুইজ ও মডেল প্রদর্শনীতে অংশগ্ৰহণ করে। শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী 
পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপিত হয়। 


০. 


১০৮২ 


কথা ও বইয়ে বিজ্ঞানী শ্রয়েডিঙ্গার 
সুদীপ কুণ্ড 


সালটা ১৯৪৩। ট্রিনিটি কলেজ। বক্তৃতা দেবেন বিশ্ববিখ্যাত নোবেলজয়ী পদার্থবিদ আরউইন শ্রয়েডিক্গার। বক্তৃতার 
বিষয়_‘Wh৷এ is life? প্রায় চারশো জন শ্রোতা। কেউবা উন্মুখ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী কী বলেন শোনার জন্য। আবার = 
কেউবা মুচকি হাসেন এই ভেবে যে --হতে পারেন বড়ো মাপের পদার্থবিদ, কিন্ত জীববিজ্ঞানের বোঝেনটা কী? 
বন্ততামালার প্রথমটিতেই শ্রয়েডিঙ্গার উপস্থিত শ্রোতাদের এমন মন জয় করে নেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জরুরি অবস্থা 
সত্বেও পরের বন্তৃতাগুলিতেও গুণমুগ্ধ শ্রোতার সংখ্যা কমে না। সপ্রাণ জীবসত্তার বেঁচে থাকার এবং বংশবৃদ্ধির জন্য 
জীবসত্তা তার নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে নিৰ্দিষ্ট সময়ে নিৰ্দিষ্ট কাজ করে চলেছে। ভৌত ও রসায়নবিদ্যার সাহায্যে 
রয়েডিঙ্গার এই কর্মপ্রণালীর ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন তীর THA! পরে ১৯৪৪ সালে এই বন্তৃতামালা পুস্তক 
আকারে প্রকাশ করে কেমব্ৰিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস। বইটির নামও হয় — What is life?” 

বইটির মূল দুটি আলোচ্য বিষয় হল- শৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে শৃঙ্খলার উৎপত্তি। প্রথমটির 
আলোচনা বংশগতি সম্পর্কিত দ্বিতীয়টি জীববিজ্ঞানের সঙ্গে তাপগতিবিদ্যার সংযোগ স্থাপন করে। বিষয়টি একটু পরিষ্কার 
করেই দেখা যাক। 

সপ্রাণ জীবসত্তাকে আমরা একটি তথ্যভাণ্ডার এবং প্রক্রিয়াকরণ কারখানা হিসাবে বর্ণনা করতে পারি। এই সপ্রাণ 
জীবসত্তার কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার? পৃথিবীর সমস্ত সপ্রাণ জীবসত্তায় অন্তত তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। 
প্রথমত, স্বপ্ৰজনন-- যা ব্যতিরেকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সম্পূর্ণ তথ্য প্রবাহিত হবে না। দ্বিতীয়ত, পরিব্যাপ্ত 
জিনঘটিত যে পরিবর্তনের ফলে বংশধরের মধ্যে বংশানুক্ৰমিক পরিবর্তন দেখা দেয়। তৃতীয়ত, বিপাক ক্রিয়া জীবদেহের 
অভ্যন্তরে যেসব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবদেহের বাড়বৃদ্ধি ঘটে এবং শক্তি উৎপন্ন হয়। তাহলে সপ্রাণ জীবসত্তার 
সঙ্গে প্রাণহীনতার পার্থক্য কোথায়? এর উত্তর একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝা যাক। প্রথমেই ভাবা যাক--একটি 
জটিল সংযুক্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া সমষ্টির (Coupled Chemical reactions) সঙ্গে AANA কোশের কী পাৰ্থক্য? কোশের 
মধ্যে আসলে তো কতকগুলি সংযুক্ত রাসায়নিক বিক্রিয়াই চলে। পার্থক্য হল-_কোশের মধ্যে আছে একটি তথ্যে 
এই তথ্যকেন্দৰে সঞ্চিত নিৰ্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা মেনেই এই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি এমনভাবে চলে__যাতে প্রতিটি অংশের 
সঙ্গে কর্মপরিকল্পনাটিও পুনরায় তৈরি (Copied) হয়। 

আগেই উল্লেখ করেছি ্রয়েডিঙ্গার জীববিজ্ঞানের দুটি মূল বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন। প্রথমটি বংশগতি-- 
কীভাবে তথ্য এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে যায়। দ্বিতীয়টি কীভাবে সপ্রাণ জীবসত্তা (যেমন: কৌশ) বিভিন্ন রাসায়নিক 
বিক্রিয়ার মাধ্যমে এত শক্তি উৎপন্ন করা সত্বেও সুসংহত, সুসমন্বিত গঠনশৈলী বজায় রাখে। 


১০৮৩ 


কীভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রয়েডিঙ্গারের 
মূল বক্তব্য ছিল__শৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা’। জিন হচ্ছে বংশগতির বাহক। আর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডেলব্রুকের (Delbruck) 
কাজের দ্বারা প্রভাবিত শ্রয়েডিঙ্গার জিনকে একটি Aperiodic Crystal রূপে প্রস্তাব করেন। এই Aperidic Crystal- 
ই আসলে তথ্য-ভাগারের কাজ করে। Periodic 091-এর গঠনশৈলী নিয়মিত যাতে জীবসত্তার প্রয়োজনীয় বিস্তৃত 
তথ্য লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। i 
সম্ভবত, তাই শ্রয়েডিঙ্গার aperiodic 501i0-এর কথা বলেছেন-_যাতে লিপিবদ্ধ থাকবে ক্ষুদ্ৰাতিক্ষুদ্ৰ সংকেত। এই 
সংকেতই আবার জীবের সমস্ত রাসায়নিক বিক্ৰিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। শ্রয়েডিঙ্গারের aperiopdic solid-এর quantum 
character-এর ফলে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন পরিবর্তন সম্ভব__যাকে আমরা পরিব্যাপ্তি বলে ভাবতে পারি। এক দশক পরে, ১৯৫৩ 
সালে আবিষ্কৃত হয় ডি. এন. এ--এর গঠনশৈলী। আবিষ্কারক ওয়াটসন এবং ক্ৰিক ফ্রান্সিস ক্রিক সর্বদাই তার চিন্তাভাবনার 
ওপর শ্রয়েডিঙ্গারের বিখ্যাত বইটির প্রভাব স্বীকার করেছেন। 
শরয়েডিঙ্গার সঠিক দিক নির্দেশই করেছিলেন। আজ আমরা ডি. এন. এ.-এর গঠনপ্রণালী জানি। আর এও জানি 
যে ডি.এন.এ. (DNA) থেকে আর. এন. এ. (RNA) এবং তা থেকে প্রোটিন তৈরি হওয়ার সমস্ত নির্দেশ দেওয়া থাকে 
ডি. এন. এ-তেই। 
এবার ভাবা যাক মাতৃগর্ভে মানবশিশুর জন্মের কথা। প্রথমেই সৃষ্টি হয় একটি ভুণের (এককোশী), যেখান থেকে 
তার দুটি হাত, দুটি পা, একটি মাথা সমেত পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুর জন্ম হয়। কিন্তু কীভাবে? শ্রয়েডিঙ্গারের মতে, একটি 
কোশের মধ্যেই রয়েছে জীবের বিভিন্ন অঙ্গপ্ত্যঙ্গ তৈরির অত্যন্ত জটিল এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। ক্রোমোজোম তন্তুর 
গঠনপ্রণালী এবং তাতে অবস্থিত জিনই এই প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। যখন ডি. এন. এ.-এর গঠনশৈলীই জানা সম্ভব 
হয়নি। সেই সময়ে এই ধরনের যুগান্তকারী চিন্তাভাবনা শুধুমাত্র কালজয়ী বিজ্ঞানীদের পক্ষেই সম্ভব। শ্রয়েডিঙ্গার সেই 
সময়েও অধুনা ডেভলেপমেণ্টাল বায়োলজির প্রাথমিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং বংশগতি ও 
অঙ্গসংস্থানবিদ্যার যোগসূত্র যে ডেভলেপমেন্টাল বায়োলজি__তা তার কথার মধ্যেই নিহিত ছিল। শ্রয়েডিঙ্গার, কিন্তু 
জিন কীভাবে জীবদেহের বিকাশকে নিয়ন্ত্ৰণ করবে তা জানতেন না। আজ আমরা জানি কোন্‌ প্রোটিনটা কখন কোন্‌ 
জায়গায় তৈরি হবে তা নিধারণে জিনের ভূমিকা আছে। তবে একক একটি জিন নয়। পুরো প্রক্রিয়াটিই পরস্পর ATS | 
এই পরস্পর সংযুক্ত নির্দেশের মাধ্যমেই জীবদেহের কর্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হয়। কর্ম নির্েশপ্রণালীর সামান্য পরিবর্তন হলে 
হাতের জায়গায় পা বা দুহাতের জায়গায় চারটে হাত দেখা দিতে পারে। আবার নির্দেশপ্রণালীর সামান্য পরিবর্তনেই 
জীবদেহের গঠনপ্রণালীর যেমন পরিবর্তন হতে পারে, তেমনি নতুন বৈশিষ্াযুক্ত জীবসত্তার আবির্ভাব হতে পারে এই 
পৃথিবীতে। 
শ্য়েডিঙ্গারের অপর উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় ‘বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা’ মূলত জীববিজ্ঞান এবং তাপগতিবিদ্যার 
সংযোগ স্থাপন করে। সপ্রাণ জীবসন্তা তাপগতিবিদ্যর দ্বিতীয় সূত্র মেনে চলে না বলে মনে হতে পারে। সপ্রাণ জীবসত্তাকে 
একটি বন্ধ সিস্টেম রূপে যদি ভাবা হয়, তবে তার এনট্‌পি Entropy) বেড়ে যাবে। আর এনট্‌পি বেড়ে যাওয়া মানেই 
বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাওয়া। কিন্তু প্রাণ জীবসত্তা হল একটি অত্যন্ত ARTE সুশৃঙ্খল অবস্থা শ্রয়েডিঙগার এই উভয়সংকট 
থেকে পরিত্রাণের জন্য Nonequilibrium তাপগতিবিদ্যার সাহায্য নেন। তিনি বলেন সপ্রাণ জীবসত্তা এই মহাবিশ্বে বিচ্ছিন 
নয়। বরং এরা এই মহাবিশ্বের সঙ্গে শক্তি এবং অন্যান্য জাগতিক পদার্থ আদানপ্রদান করে নিজের প্রয়োজনীয় শক্তি 
উৎপন্ন করে এবং সুশৃঙ্খলিত অবস্থায় থাকে। আসলে সপ্রাণ জীবসত্তা Equilibrium-9 থাকে না, এর আঞ্চলিক সুসংবদ্ধ 
বা সুসমন্বিত অবস্থায় বজায় থাকে এই মহাবিশ্বের বৃহত্তর এনটুপি বাজেট (Entropy 3002)-এর সাহায্যে। জীবসত্তার 
এই একদিকে অত্যন্ত সুসংবদ্ধ গঠন; অন্যদিকে এর শক্তিউৎপাদনকারী ক্ষমতা ব্যাখ্যা করার জন্য নতুন ধরনের নিয়মনীতির 
(new laws) প্রয়োজনীয়তা শ্রয়েডিঙ্গার উপলব্ধি করেন। 


১০৮৪ 


জীববিজ্ঞানের আর একটি বিস্ময়কর দিক হল-_এই জটিল সপ্রাণ জীবসত্তার বিভিন্ন কর্মপ্রণালী সময় এবং স্থান 
সাপেক্ষে কীভাবে সমন্বিত হয়? যে-কোনো জীবের জীবনধারণের এবং বংশবৃদ্ধির জন্য তার অভ্যন্তরে কতকগুলি দৈনন্দিন 
প্রক্ৰিয়া চলে নিৰ্দিষ্ট নিয়ম মেনে। যেমন, যখন মানুষ দৌড়বে তখন বেশি শক্তি দরকার, আর কোশকে তাৎক্ষণিক 
বেশি শক্তি উৎপন্ন করতে হবে। অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলির 
নির্ধারণ এবং তা তাৎক্ষণিক কার্যকারী করার সমস্ত ব্যবস্থাই কোশের মধ্যে থাকা দরকার এবং নিশ্চিত আছেও, অন্যথায় 
আমরা মারা যেতাম। কিন্তু তার বু প্রিন্ট কী? কীভাবে তা কাজ করে? পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এই নির্দেশাবলি এবং 
তার কৰ্মপদ্ধতি উন্মোচনই আজকের দিনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। এখনকার পদার্থবিদ্যার কোনো নিয়মনীতি হয়তো 
তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে না-_তার জন্য প্রয়োজন জীববিজ্ঞানের নিজস্ব নিয়মাবলি। 

আজকের জীববিজ্ঞানের দিকে যদি তাকাই মনে হবে জানার চেয়ে অজানাই বেশি। কীভাবে কোশের বিভিন্ন রাসায়নিক 
বিক্রিয়া নিয়ন্ত্ৰিত হয়। কীভাবে পরিবেশের পরিবর্তনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোশ নিজের আভ্যন্তরীণ নির্দেশ এবং রাসায়নিক 
বিক্রিয়ার পরিবর্তন করে নেয়, কোশের মধ্যে কী কর্ম পরিকল্পনা করা থাকে __ যার সাহায্যে কোথায়, কখন, কীভাবে 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি হবে ঠিক হয়ে যায়। আমরা জানি যে-- জীব থেকেই জীবের উৎপত্তি হয়। জিন বংশগতির ধারক 
ও বাহক-__কারণ সমস্ত তথ্য জিনের মাধ্যমেই পিতামাতা থেকে সন্তান-সন্ততিতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু আমরা জানি না 
কীভাবে এই মহাবিশ্বে অথবা পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সঞ্চার হয়? ডি এন এ, আর এন এ এবং প্রোটিনের মধ্যে কার 
প্রথম আবির্ভাব এই পৃথিবীতে। 

বর্তমান যুগের বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টুয়ার্ট এ. কাউফমান মনে করেন-__যদিও শ্রয়েডিঙ্গারের ‘শৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা'র 
দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান জীবজগৎকে ব্যাখ্যা করার জন্য সঠিক, কিন্ত গভীরতর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি (যেমন, প্রথম প্রাণের সঞ্চার 
কীভাবে হয়?) থেকে এটি অসমাপ্ত। তার মতে — ‘The emergency of life itself is not based on the template 


replicating properties of DNA or RNA but op a phase transition to collectively auto catalytic sets of 
molecules in open thermodynamic system.’ 


এ নিয়ে যুক্তি, পালটা যুক্তি চলছে | বিজ্ঞানের ধর্মই তাই--যুক্তিনিৰ্ভর বিশ্লেষণ, প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত কোনো নিয়ম 
ভুল প্রমাণিত হলে তাকে বর্জন করা। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মানেই তীর সমস্ত বক্তব্য ধ্ৰুব সত্য--তা বিজ্ঞানীরা মনে 
করেন না। তাই শ্রয়েডিঙ্গারের নেগেটিভ এনট্ুপির ধারণা বৰ্জিত হয়। বিজ্ঞানের সংস্কৃতি মানুষকে এই শিক্ষাই দেয় 
যে, তথ্য ও যুক্তি-নির্ভর বিশ্লেষণের মাধ্যমেই মানুষ এগিয়ে যেতে পারে আসল সত্যের দিকে। অন্য কোনোভাবে নয়। 

অয়েডিঙ্গার-এর বই -এর প্রভাব যুগান্তকারী। তার বই জীববিজ্ঞান চর্চার নতুন পদ্ধতির বা সমাধানের কথা বলেছিলেন 
বলে নয়, জীববিজ্ঞান চর্চার নতুন চিন্তাভাবনার সঞ্চার ও তা করার জন্য অন্যদের অনুপ্রাণিত করার জন্যই তার এই 
বই কালজয়ী। রজার পেনরোজের ভাষায়__অনেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, যারা জীববিজ্ঞানে মৌলিক অবদান রেখেছেন 
তাদের অনেকেই, যেমন_-জে. বি. এস. হলডেন বা ফ্রান্সিস ক্রিক [যদিও সম্পূর্ণভাবে শ্রয়েডিঙ্গারের চিন্তাভাবনার সঙ্গে 
সম্মত হননি, প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন তাদের চিন্তাভাবনার উপর শ্রয়েডিঙ্গারের বই-এর প্রভাবের কথা। তাই ১৯৪৩- 
সালের ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে ১৯৯৩ সালে সেই ট্রিনিটি কলেজে পৃথিবীবিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নিয়ে শ্রয়েডিঙ্গারের জীবসত্তা 
সম্বন্ধীয় চিন্তাভাবনার পুনৰ্মূল্যায়ন হয়। 

্রয়েডিঙ্গার ছিলেন একজন সত্যিকারের শিক্ষক-_ঘিনি তাঁর চিন্তাভাবনা নিয়ে অনুপ্রাণিত ও আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন 
একবীক নতুন ও সমকালীন প্রজন্মকে জীববিজ্ঞানের মৌলিক সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়ার জন্য। তাই আজকেও 
যে-কোনো জীববিজ্ঞানীর অবশ্য পাঠ্যবই--- ‘What is life? শ্রয়েডিঙ্গার নিজেও শিক্ষক হিসাবে তার প্রভাবের ব্যাপারে 
অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তাই তার উক্তি দিয়েই শেষ করি__ 


“Before I even knew what subject I should choose, I had made up my mind to became a teacher.” 


O 
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একটি নিষিদ্ধ বক্তৃতা 
জে. বি. এস. হলডেন 
অনুবাদ : শ্যামল চক্রবর্তী 


পৃথিবীর একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর নাম জে. বি. এস. হলডেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি সেনাদলে যোগ দিয়েছিলেন। 
যুদ্ধ শেষ হলে তিনি বিজ্ঞানগবেষণায় নিজেকে সঁপে দেন। পাশাপাশি মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের সপক্ষে বহু লেখালেখি 
ও বক্তৃতা করেন। বিজ্ঞান ও সমাজ সম্পর্কিত তার বহু লেখা “ডেলি ওয়ার্কার', “লেবার মাস্থলি” 'র্যাশনালিস্ট আযানুয়াল’, 
‘জার্নাল অফ দি আযাসোসিয়েশন অফ সায়েন্টিফিক ওয়ার্কার্স’ ইত্যাদি পত্রপিত্রকায় প্রকাশিত হয়েছে। নীচের রচনাটি হলডেনের 
লেখা কোনো নিবন্ধ নয়। ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন’ ইংল্যান্ডের কয়েকজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্বকে 
FFU দিতে আমন্ত্ৰণ জানায়। আমন্ত্রিতদের তালিকায় ছিলেন বিজ্ঞানী হলডেন। তার সেই APS! নিয়ে কী ঘটেছিল, 
বিজ্ঞানীর নিজের জবানীতেই শুনুন। 

“খানিকটা এঁতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে ভেবে বন্তৃতাটি আমি জানতে দিয়েছি। ১৯৩৪ সালের শরৎ খতুতে RAR. 
আমাকে একটি আলোচনায় অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানায় ডিন ইঞ্জ, স্যার নর্মাল এঞ্জেল ও লর্ড বিভাররুক আগেই আলোচনা 
করে গিয়েছেন। আমার লিখিত বন্তৃতাটি দেখে RRR. প্রচার করতে রাজি হয়নি। সমাজতন্ত্র বিষয়ে কিছু কথা আমি 
বাদ দিই। বক্তৃতার শেষদিকে কিছু বিতর্কমূলক মন্তব্য ছিল যা আমি বাদ দিই। তা সত্তেও প্রচারে ওদের আপত্তি। খাদ্যমজুত 
ও এ.আর.পি. বিষয়ে আমার অভিমত আমি বাদ দিতে রাজি হইনি। ফলে আমার আলোচনা বাতিল হয়। যাই হোক, 
আমার বক্তৃতার সম্পূর্ণ লিখিত বয়ান ১৯৩৪ সালের ৩ নভেম্বর ‘ডেইলি হেরাল্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিছু 
কিছু বিষয়ে আমার অবশ্য মত বদলেছে। ওইসময় যদি আমার এখনকার অভিমত থাকত, তবে বন্তৃতার কিছু কিছু 
জায়গা অন্যরকম VS | বেসরকারি ও সরকারি কারখানায় অস্ত নির্মাণের পার্থক্য কোথায়, এই নিয়ে আগের চেয়ে বেশি 
কথা বলতাম! তাছাড়া আমি সেসময় বুঝতেই পারিনি যে ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি বর্জন করে প্রথমে 
মুসোলিনিকে সমর্থন করবে ও পরে হিটলারকে সমর্থন করবে। আমি ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সালের কথা বলছি। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের অস্তুনি্মাতারা হিটলারকে সমর্থন করেছেন। হের স্টিনস তাকে অর্থকড়ি দিয়ে সহায়তা করেন। একসময় 
পালিয়ে যান। পরে ভিকি সরকার তাকে সেস্টানোবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। সরকারের একমাত্র এই কাজের প্রতি 
আমার খানিকটা সমর্থন রয়েছে। শেফিল্ডের লর্ড বিভারডেল একজন ব্রিটিশ অস্তরনির্মাতা যিনি জার্মানির অধিকতর অস্ত্সজ্জার 
সপক্ষে কথা বলেছেন। যুদ্ধ থেকে যে মুনাফা উঠে আসবে একথা হের স্টিনস না বললেও রিভারডেল বলতেন। 

আমি যে কথাটি বিশেষভাবে বলতে চাই, ১৯৩৪ সাল এমনকী তার আগে থেকেই আমি কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্র তৈরির 
কথা বলছি। বোমার আঘাতে ক্ষতি হবে না এমন আশ্রয় স্থল তৈরির কথা বলছি। ১৯৩৮ সালে যখন ন্যাশনাল এআর.পি. 
কো-অর্ডিনেটিং কমিটি তৈরি হয় আমি তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সভাপতি ছিলাম। এই কমিটি দীর্ঘদিন ধরে 
উপরের দাবিগুলি জানিয়ে আসছে। দাবির সমর্থনে বিস্তৃত ও সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যও পেশ করা হচ্ছে। ১৯৩৯ সালের: 
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নভেম্বরে আমাদের মনে হল, মাটির তলায় সকলের জন্যে আশ্রয় তৈরি করা এক অবাস্তব প্রস্তাব। দালান বাড়ির 
দেয়ালগুলিকে বরং ভিন্নভাবে তৈরি করতে হবে। ১৯৪১ সালের সামারে ইটের তৈরি বাড়িতে বসবাসকারী বহু মানুষ 
মারা যান। কয়েক লক্ষ মিলিয়ন পাউন্ড অকাজে চলে যায়। ওই বছর “ডেইলি হেরাল্ড’ পত্রিকা লিখল, এ. আর. পি. 
কো-অর্ডিনেটিং কমিটি একটি কমিউনিস্ট সংগঠন। সত্যি বলতে কী, একাধিক রাজনৈতিক দলের মানুষ এই কমিটির 
সদস্য ছিলেন। ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির আমারও কোনো যোগাযোগ ছিল না। নাৎসি ও ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন 
বিষয়ে এই কমিটি সাধারণ মানুষদের সচেতন করছিল দেখে আমি এর সঙ্গে যুক্ত হই। 

জানতে পারলে ভাল হত, আমার THO নাকচ করার পেছনে তখন কে ছিলেন। জানি না, তিনি সেই মানুষটিই 
কিনা, যিনি ১৯৪১ সালে ইতালির রাজার জন্মদিনে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠানোর নির্দেশ দেন। তিনিই এখনও RRMA 
নিয়মনীতি পরিচালনা করছেন কিনা, জানতে পারলে মন্দ হত না। 

পাঠক জানতে চাইতে পারেন, হলডেনের এই ‘নিষিদ্ধ’ বক্তৃতা অনুবাদে আমরা আগ্রহী কেন। হিটলার নেই। 
মুসোলিনি নেই। পৃথিবী থেকে তাই বলে কি যুদ্ধ অগত্ত্যযাত্রা করেছে? কেউই মনে করেন না যে পৃথিবী এখন ‘যুদ্ধবাজশূন্য’ 
হয়ে পড়েছে। একমেরু বিশ্বের অহমিকা নিয়ে সেরা যুদ্ধবাজ এখন প্রতিদিন যুদ্ধের পসরা সাজয়ে। হ্যা, এই আবহ 
মাথায় রেখেই আমরা বিশ্বের অন্যতম সেরা বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ জে. বি. এস. হলডেনের বন্তৃতার উদ্দেশে লিখিত 
পাণ্ডুলিপিটি বাংলায় অনুবাদ করতে আগ্রহী হয়েছি। যুদ্ধের দৌড়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাও বিশেষ কিছু বদলায়নি। 
ফলে এই অনুবাদের প্রাসঙ্গিকতা বিন্দুমাত্র কমেনি। 

ডিন ইঞ্জ, স্যার নর্মাল এঞ্জেল ও লর্ড বিভারক্রক যুদ্ধের কিছু কারণ বলেছেন, সব বলেননি। ডিন ইঞ্জ প্রধানত 
মনস্তাত্বিক কারণগুলি উল্লেখ করেছেন। অন্য দুজন, নিজেদের মতামত অভিন্ন না হলেও, রাজনৈতিক কারণ উল্লেখ 
করেছেন। আমি যুদ্ধের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক দিক নিয়ে কিছু বলতে চাই। হয়তো একথা সত্যি যে ঘৃণা ও আতক্কই 
যুদ্ধের মূল কারণ। আমাদের জীবদ্দশায় এ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো উপায় আমি দেখছি না। কেউ হয়তো আমাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, বাড়িটা আগুনে পুড়ে গেল কেন? আমি নিশ্চয়ই বলব না, বাতাসে অক্সিজেন রয়েছে বলে বাড়িটা 
পুড়ে গিয়েছে। বায়ুর অক্সিজেন বিষয়ে আমাদের কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নেই। আমি বলতে পারি, বাড়িটার কাঠামোয় প্রচুর 
কাঠ রয়েছে। কেউ হয়তো অসাবধানে দেশলাই কাঠি বা জ্বলন্ত সিগারেট ফেলেছেন। সবশেষে একথাও বলতে পারি, 
আমাদের বীমার নিয়মটাই এমন অদ্ভুত যে কারও কারও কাছে এধরনের অগ্নিকাণ্ড লাভজনক মতে হতে পারে। 

প্রথম কথা, ব্রিটিশ কমনওয়েলথ কাউকে আক্রমণ করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও তা একটা নড়বড়ে চেহারা 
রয়েছে। সমুদ্র উপকূল থেকে আমরা যে-কোনো দেশ আক্রমণ করতে পারি! কিন্তু কেউ যদি অবরোধ তৈরি করে 
বা আকাশপথে আক্রমণ করে, আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারব না। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা বলতে 
পারি, এরা আক্রমণকারী হিসেবে ততটা জোরদার নয়। কিন্তু এদের প্রতিরক্ষা অত্যন্ত শক্তিশালী। এর ফল কী দাড়াল? 
অনান্য দেশ আমাদের ভয় পায়। ডিন ইঞ্জ বলেছেন, ভয় পায় বলে আমাদের ঘৃণা করে। ওসব দেশের রাজনীতিবিদেরা 
আশা পোষণ করেন, আমাদের আক্রমণ করলে ওরা জিতে যাবেন। কাজেই আমরা যদি আমাদের নড়বড়ে চেহারাটা 
নে পারি, একই সমে আমানের পরে রর আতর বারণ কমতে পা: সতি রা TS 

আমরা পালন করতে পারব। 

গত যুদ্ধে পালা করতো তৈরি করে আমানের রর পরা রে ফেলেছিল। ক্যাবিনেট নীরা 
বলছেন, পরের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যুদ্ধ বিমান লন্ডন শহরের উপর বড়ো ধরনের বোমা ফেলবে। সারা বিশ্বযুদ্ধে যত 
না বোমা বর্ষিত হয়েছে, শুধু এক রাত্রেই তার চেয়ে বেশি বোমা বর্ষিত হবে। এই বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে 
আমরা কী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি? খুব সামান্য পৃথিবীর দুটি বৃহৎ নৌবাহিনী আমাদের অধীনে রয়েছে! নৌবাহিনীর 

রসঙ্গে কথা বলে দেখেছি, ওঁরা বলেছেন, আমাদের সমুদ্ৰজাত বাণিজ্য রক্ষা করতে হলে আরও বেশি দ্ৰুতগামী 


১০৮৭ 


যুদ্ধজাহাজ প্রয়োজন। আয়তনে ক্ষুদ্ৰ হলেও আমাদের দক্ষ বিমানবাহিনী রয়েছে। কিন্তু সেখানে বিশেষজ্ঞদের অভিঃ 
বিমানবাহিনীর আয়তন আরও বাড়ালেও বিমান আক্রমণের হাত থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারব না। হয়তো ক 


হাতে পেলে এই বিপদ থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি, জার্মান ডুবোজাহাজের বেলায় আমরা তো তাই করেছিলাম 
সময় কি আমাদের দেওয়া হবে? | 

এদেশে আমাদের খাদ্যের মজুত খুব কম। কখনো কখনো মাত্র তিনমাসের গম মজুত থাকে। যদি আমরা জাতী 
খাদ্যগুদামগুলিতে আগামী তিনবছরের গম মজুত রাখতে পারতাম, অনাহারের কোনো আতঙ্কে আমাদের ভুগতে ত 
না। আমাদের অনাহারে রাখার অভিপ্রায় নিয়ে কোনো শত্রুপক্ষ আক্রমণে উদ্যোগী হত না। এমন মজুত চাইলে কী 
পরিমাণ অর্থব্যয় হবে তার একটা হিসেব কার হয়েছে। সেই অর্থের পরিমাণ কুড়ি কোটি পাউন্ডের কাছাকাছি। আমাদের 
নৌবাহিনী পরিচালনার খরচ তার চেয়ে বেশি। এমন খরচ দেখলে কেউই আতঙ্কিত হবেন না। একথা যোগ করার 
কোনো প্রয়োজন নেই যে সেই খাদ্যভাণ্ডার এখনও গড়ে তোলা হয়নি। যে শ্রমিকেরা এই খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তুলবেন 
তাদের কর্মভুক্তির কোনো উদ্যোগ দেখছি না। 


মানুষদের শেখাতে হবে, কী করে গ্যাস মুখোশ ব্যবহার করতে হয়। এই কাজটা খুব সহজ নয়। অনেকক্ষেত্রেই ৷ 
যাবে হয়তো, চামড়ায় বিষাক্ত গ্যাস থেকে ফোসকা পড়ে যাচ্ছে। এছাড়া, আমাদের বড়ো বড়ো শহরগুলির প্রতি ব ত 
একটি করে গ্যাসনিরোধক ঘর থাকতে পারে। এর খরচ বেশি। যদিও বিস্ফোরকের হাত থেকে এমন ঘর আমাদের 
রক্ষা করতে পারবে না। সবশেষে বলছি, আমাদের শহরগুলির ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় মাটির তলায় গ্যাস ও বিস্ফোরক 
প্রতিরোধক্ষম আশ্রয়স্থল তৈরি করতে হবে। এর খরচও বেশি। তবে উপযোগিতা প্রচুর। সত্যি বলতে কী, যদি এমন 
আশ্রয়স্থল থাকে তা অক্ষত থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ধরে নিতে পারি, শত্ৰুপক্ষ যুদ্ধের নিয়ম অগ্রাহ্য করে বোমা 
ফেলে সাধারণ মানুষদের জীবনহানি ঘটাবে না। তবে যুদ্ধের সময় যা খুশি ওদ্ধত্য দেখা যেতেই পারে। জার্মানরা তে 
অসামরিক জাহাজ ডুবিয়ে যুদ্ধে জিততে চেয়েছিল। 

যদি আমরা উপরের আলোচিত প্রতিরোধব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি, আমাদের যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমানের খরচ কমিয়ে 
আনতে পারব। অন্যান্য দেশের মানুষ আমাদের অনেক কম ভয় পাবেন। কিন্তু আপনারা জানেন, আমাদের সরকার: 


প্রতিরক্ষা এখন অবহেলিত কেন? চাররকমের কারণ রয়েছে। আমাদের রাজনীতির লোকেরা সব ঘোড়ারগাড়ির যুগে 
বড়ো হয়েছেন, আধুনিক পরিবহনের মাপকাঠিতে ওরা ভাবতেই পারছেন না। যুদ্ধ বলতে ওরা শত্রপক্ষকে আক্ৰমণ 
করাটাই বোঝেন। এই দুরারোগ্য সংস্কার আমরা যুগ যুগ ধরে বহন করছি। আমার মতো পদাতিক সেনাকে ক রর 
দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, প্রতিরক্ষার জন্য মেশিনগান চাইলে পাওয়া যায় না। খাদ্য মজুতের কথাটা যদি বড়ো করে 
ভাবা যেত, খাদ্য বাণিজ্যের আংশিক জাতীয়করণের একটা ছবি আমরা দেখতে পেতাম। এসব ভুল ধারণা! সমাজতন্ত্রের 
ধারণা! সর্বোপরি যুদ্ধের অস্ত্ৰসম্ভার বাড়িয়ে তোলার জন্য স্বাৰ্থান্বেষীদের বিরামহীন প্রচার তো চলেছেই। শত্রুকে অ মণ 
করাই যুদ্ধের প্রধান শর্ত। এমন এক দুরারোগ্য কুসংস্কার আমরা অনেকদিন ধরে বহন করে চলেছি। এই সংস্ রর 


বশে পদাতিক সৈনিক হিসাবে আমাকে কীটাতার ছিন্ন করতে ঠেলে দেওয়া হয়। আত্মরক্ষার জন্য মেশিনগান চাইলে 
সেই আবেদন বাতিল করা হয়। 

যুদ্ধের অস্ত্র ধারা তৈরি করেন, তাঁরা সবসময় নানা ভয় দেখিয়ে আমাদের কাছে অস্ত্ৰ বেচতে চান। আমি খেয়াল 
করে দেখলাম, ডিন ইঞ্জ এবিষয়ে বিন্দুমাত্র কথা বলেননি। যদি কেউ ভয় না দেখান তবে অবশ্যই তারা সম্ভ্রম অৰ্জন 
করবেন। যে-কোনো খবরের কাগজ খুললেই আমি দেখতে চাই দীতের মাজন ও ওষুধের বড়ি কেন আমাকে কিনতেই 
হবে। অস্ত্র ব্যবসায়ীরা তুলনায় চতুর। ওরা তাই ভিন্নপদ্থা অবলম্বন করেন। লক্ষ্য একই, ভয় দেখানো। যদি কোনো 
অশুভ ঘটনার মূল পাণ্ডাকে ধরতে হয় তবে প্রথমেই দেখা দরকার, ওই ঘটনা থেকে কার লাভ হচ্ছে ও কার ক্ষতি 
হচ্ছে। আমাদের সাধারণ জ্ঞানগম্যি সেকথাই বলে। যদি বুঝতে পারি কার লাভ কার ক্ষতি, ঘটনার কারণ জানাটা তখন 
সহজ হয়ে যাবে। যে অন্যের সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়েছে তাকে ধরতে গেলে জানতে হবে এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে 
কার লাভ ও কার ক্ষতি হল। যদি আপনি যুদ্ধবাজ চিহ্নিত করতে চান, দেখতে হবে ওই যুদ্ধ থেকে কার টাকা রোজগার 
হচ্ছে। 

এতিহাসিক বস্তুবাদ বা মার্কসীয় তত্ত্বে আলোচনা শুনছেন বলে হতাশ হয়ে রেডিয়ো বন্ধ করে দেবেন না। মার্কসবাদ 
যা বলছে, তা সাধারণ বুদ্ধির কথা, যথাৰ্থ খ্রিস্টধর্মেরও কথা। “যেখানে সম্পদ, সেখানেই তোমার হৃদয়’, একথা কার্ল 
মার্কস বলেননি। আমার ধারণা, ডিন ইঞ্জ যদি বইয়ের পাতার কথাগুলো মতে রাখতেন তবে তিনি নিশ্চিত হয়ে বলতেন 
না যে অন্তরবাণিজ্যের অংশীদারেরা কখনো নিরসত্রীকরণের ভাবনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। আমরা জানি, অস্তুনিৰ্মাণের 
কারখানায় যীরা কাজ করেন তাঁরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। বর্তমানে আমেরিকার সঙ্গে আমাদের নৌবাহিনীর যে 
প্রতিযোগিতা চলেছে সে বিষয়ে যে ভদ্রলোক মধ্যস্থতা করছেন, তিনি আমেরিকার একটি অস্ত্রকারখানা থেকে টাকা পান। 
তাকে বলা হয়েছে, জেনেভার আ্যাংলো-আমেরিকান আলোচনায় আপনি নাক গলাবেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে যাঁরা চুক্তিপত্র 
তৈরি করছেন, তাদের ভাবনা ডিন ইঞ্জের ভাবনা থেকে আলাদা। চার নম্বর ধারার পাঁচ নম্বর উপধারায় বলা হয়েছে, 
'জাতিপুঞ্জের সদস্যরা এই বিষয়ে একমত যে বেসরকারি কারখানা সমূহের অন্ত নির্মাণ ও সেই অন্ত যুদ্ধে ব্যবহার 
করার অভিপ্রায় অত্যন্ত আপত্তিকর ৷” মিস্টার লয়েড জর্জ আমাদের এই বয়ানে সম্মতি দিয়েছিলেন এই জন্য যে সামরিক 
মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি এই বিষয়ে অনুরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এই বয়ানের প্রকৃতি সমাজতন্ত্বাদী, কিন্তু 
ভিসকাউন্ট সেসিল ও জেনারেল স্মাটস-এর মতো সমাজতন্তুবিরোধী মানুষেরাও একে সমর্থন করেছেন। তারা একথা 
বুঝতে পেরেছিলেন যে যুদ্ধের কারণ সমূহের মধ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অন্যতম। 

অবশ্য একথা সত্যি যে যুদ্ধাস্ত্ৰ তৈরির কারখানার সকল লভ্যাংশভোগীরা যুদ্ধের সোচ্চার সমর্থক নন। কিন্তু তারা 
সকলেই একথা বুঝতে পারেন যে চুক্তিপত্রে যদি নিরস্ত্রীকরণের অঙ্গীকার থাকে তবে তাঁদের আয় কমে যেতে বাধ্য। 
যদি কোথাও যুদ্ধ হয়, মনোরম ছোটো আকারের যুদ্ধ, পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তে সেই যুদ্ধ যদি সংঘটিত হয় তবে আর্থিক 
লাভের সম্ভাবনা থাকে। বিষয়টিকে আমরা যথাসাধ্য ভদ্ৰভাবে শেষ করতে চাই। ওই মানুষগুলো আমাদের মতো শাস্তির 
প্রত্যাশী হবেন, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তবে যুদ্ধ ও শান্তির সম্ভাবনা যখন প্রায় একইরকম থাকে, ওদের 
আগ্রহ যোগ হলে যুদ্ধের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যায়, নয়তো অনেকটা বেড়ে যায়। 

অস্ত্র তৈরির কারখানা ছাড়া আর কাদের যুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহ রয়েছে আমরা দেখতে চাইছি। হতে পারে, আমরা 
হয়তো তাদের উপর সুবিচার করছি না। একজন সৈনিকের বুটজুতো লাগে, আঁটোসাঁটো পাজামা লাগে, বন্দুক লাগে। 
সাধারণ মানুষের চেয়ে সেনারা ভালো খাবার পায়। পরিবহন পায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, শ্রমের বাজারে সাধারণ 
লোকজনদের মতো এদের প্রতিযোগিতায় নামতে হয় না। ধরা যাক, ১৯৩১ সালের মহামন্দার বছরে অর্থকড়ির আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যে যুক্ত কারও সঙ্গে কথা বলছি। প্রায় সময়েই তাকে বলতে শোনা যাবে ‘কথাটা বলতে ভালো লাগছে না, কিন্ত 
একটা যুদ্ধ নতুন করে না শুরু হলে বাণিজ্যের চাকা ঘুরবে না। না, এমন যুদ্ধের কথা বলছি না যেখানে আমি নিজে 


১০৮৯ 


জড়িয়ে থাকব। ভেবে দেখুন, নিরপেক্ষ লোকজনও মহাযুদ্ধ থেকে কী বিশাল পরিমাণ ফায়দা তুলেছিল।” 

যদি জাপান ও সোভিয়েত দেশ যুদ্ধ শুরু করে আগামীকাল, ওরা যে শুধু আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনবে তাই 
নয়, বিভিন্নরকমের কীচামালও কিনবে। জাপান চাইবে নিজেদের জাহাজগুলি পরিবহনের কাজ করুক। বাড়তি ব্রিটিশ 
স্টিমার নিয়ে কাজে লাগাবে ওরা। ল্যান্সশায়ারের চেয়ে ভালো সৈনিকের পোশাক ও বিস্ফোরক তৈরিতে তাদের 
কারখানাগুলি অসম্ভব ব্যস্ত থাকবে। তাৎক্ষণিক ফল হিসেবে আমরা ব্রিটেনে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা বাড়ছে দেখতে 
পাব। অবাক হবেন না, ব্রিটেনের একদল ব্যবসায়ী তখনও চাইবে না যে যুদ্ধ বন্ধ হোক। তবে নিজের দেশ যাতে 
যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। একই রকম ভাবে, ইউরোপে যুদ্ধ হলে অনেক জাপানবাসী 
আর্থিক ভাবে লাভবান হবেন। 

এ এক ভয়ংকর পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে বেকার শ্রমিক ও বিনিয়োগহীন পুঁজি থাকলেই যুদ্ধ শুরু হবে। উনিশ 
শতকের প্রায় সবটা জুড়েই বাজার প্রসারিত হয়েছে। তখন এমনটা দেখা যায়নি। যখন আমরা সোভিয়েতে ও জাপানে 
কাপড় ও রেললাইন বিক্রি করেছি, আমাদের প্রতিটি নাগরিক নিজেদের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে শান্তি বিদ্মিত হোক চান- 
নি। এখন আর এ জিনিস নেই। আমি বলার প্রয়োজন দেখছি না যে যুদ্ধ এখন ছড়িয়ে পড়ার কৌশল। যদি সোভিয়েত 
ইউনিয়ন জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করে, ইউরোপ যুদ্ধ থেকে সরে থাকবে সংযম দেখাতে পারবে না। 

লর্ড বিভারব্রকের অভিমত, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশগুলিকে কোনো সহায়তা দেওয়া হবে না, এই মর্মে ব্রিটেন 
ঘোষণা করুক। শুনতে মন্দ নয়। আমেরিকা কাউকেই কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। রাষ্ট্রপতি উইলসন মহাযুদ্ধ থেকে দূরে 
থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। ফ্র্যাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে যদি ডুবোজাহাজ কাজে লাগানো হয়, লর্ড বিভারব্রক কি 
বিশ্বাস করেন যে একটিও ব্রিটিশ জাহাজ ডুববে না? ১৯৯৭ সালে আমেরিকার যত বড়ো জাহাজ বাণিজ্যের বিস্তার 
ছিল, এখন আমাদের দেশে তার আয়তন আরও বেশি। কাজেই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার প্রবণতা যে আরও বাড়বে এ 
নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 

যখন কর্মহীনতা একটা সীমা ছাড়িয়ে যায় সব কিছুই খারাপের দিকে যেতে থাকে। ১৯৩২ সালের শীতে জার্মানিতে 
কর্মহীন মানুষের সংখ্যা পাচ থেকে ছয় মিলিয়ন। তাদের বেশির ভাগই হিটলারকে সমর্থন করেছিলেন। এতে অবাক 
হবার কিছু নেই। কারণ হিটলার তাদের চাকুরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হিটলার ঘোষণা করেছিলেন, অস্ট্রিয়া, চেকোগ্লোভাকিয়া, 
পোল্যান্ড ও ডেনমার্কের জার্মানভাষী মানুষদেরও তিনি দায়িত্ব নেবেন। তখন যুদ্ধ শুরু না হয়ে উপায় কী? আমি 
গোড়ায় ভেবেছিলাম, ওই ঘোষণা থাকলেও জার্মানি হয়তো যুদ্ধে যোগ দেবে না। হিটলারের, উত্থানের ফলে বিপদ 
আরও গভীরতর হয়েছে। লর্ড বিভারব্রক একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। নাৎসিরা পুরোনো জার্মান উপনিবেশ 
গড়ার স্লোগান দিয়েছে। এ বিষয়ে তিনি নিরুচ্চার থেকেছেন দেখে খারাপ লেগেছে। ইউরোপ মহাদেশে জার্মানি খুবই 
শক্তিশালী। বড়ো বিমানবাহিনী রয়েছে এদের। লন্ডন শহরে বোমা ফেলতে চাইলে এমন কিছু দূর নয়। 

আমাদের কর্মহীনতার চেহারা ভয়াবহ। কাজেই যুদ্ধে নাম লেখাবার পরিস্থিতি অনুকূল বলেই মনে হয়! প্রতিটি কর্মহীন 
পুরুষ ও নারী যুদ্ধের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন। আমাদের অর্থনীতির যা হাল, কর্মহীনতা দূর হবে 
বলে মনে হয় না। আর এই কারণেই আমি একজন সমাজতন্ত্ৰী। এই কারণেই শান্তিকামী মানুষেরা বেশি বেশি করে 
সমাজতান্ত্রিক ভাবনার দিকে ঝুঁকছেন। 

আমি শুনতে পেলাম, ডিন ইঞ্জ সত্যিই এক অদ্ভুত রকমের কথা বলেছেন। বেঁচে থাকার সম্পদের উপর জনসংখ্যার 
চাপ যুদ্ধের অন্যতম কারণ। সত্যি বলতে কী, তবে বিপরীত ভাবনাটাই সত্যি। এই পৃথিবীতে অনেক বেশি মানুষের 
জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ বাঁচার রসদ রয়েছে। নানারকমের সংকোচননীতি গ্রহণ করে ও শুল্ক বাড়িয়ে আমাদের দেশের 


সরকার সেই সম্পদ দেশের বাইরে রাখতেই সারাসময় TE | এমন কিন্তৃতকিমাকার অর্থনীতিতে তার পক্ষে গঠনমূলক 
কোনো পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হয়নি। 


১০৯০ 


আমি যুচ্গেন আল? একটি কারণ নিয়ে কথা বলতে চাই। শাস্তিকামী মানুষ নীতির বিচারে নানাভাগে বিভক্ত। যদি 
শান্তি আমরা যথার্থই চাই, আমাদের নিজেদের জিজ্ঞেস করতে হবে “যে নীতি নিয়ে আমি চলছি তা কি শাস্তি না যুদ্ধের 
পক্ষে?’ সেই মতো আমাদের কাজ করতে হবে। আমি দুটো উদাহরণ দিচ্ছি। 

১৯২১ সালে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালি গ্রিক সরকারকে তুর্কিদেশের সঙ্গে শাস্তি স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিল। সেই 
পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে গ্িকদেশের সরকার এশিয়া মাইনর এলাকা আক্রমণ করে। ১৯২২ সালে গ্রিসের সেনারা পরাজিত 
হয়। দেশে বিপ্লব দেখা দেয়। সেনাপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও আরও চারজন মন্ত্রীকে দেশ ছাড়তে A | আমাদের সময়ে শাস্তি 
প্রতিষ্ঠার এটি একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত। আমার মনে হয়, গ্রিসদেশের কোনো সরকার সহজে আর যুদ্ধে যোগ দিতে চাইবে 
না। কী হয়েছিল তারপর? ব্রিটিশ সরকার কঠোর প্রতিবাদ জানায়। এথেন্স থেকে তার প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে নেয়। যখন 
হাজার হাজার গ্রিক ও তুর্কি সাধারণ মানুষের জীবননাশ হচ্ছিল তখন ব্রিটিশ সরকার প্রতিনিধি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
কথা ভাবেনি। কিন্তু পাঁচজন মন্ত্রী আর একজন সেনাপ্রধানের দাম তাদের কাছে বেশি ছিল। এই আচরণ থেকে বোঝা 
গেল, শান্তির নিরাপত্তার চেয়েও কেবিনেট মন্ত্রীদের নিরাপত্তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । জার্মান কমিউনিস্ট নেতা ট্যালমান 
এখন জেলে রয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, শিগগিরই তার বিচারের রায় বেরোবে। হয়তো মৃত্যুদণ্ডই তার শাস্তি হবে। কী 
অপরাধ করেছেন তিনি? প্যারিস শহরে একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। সেই বক্তৃতায় শ্রমিক শ্রেণিকে আন্তর্জাতিক শাস্তিরক্ষার 
দাবিতে সোচ্চার হতে আবেদন করেছেন। যুদ্ধবাজ হিটলারের বিরুদ্ধে শাস্তির সৈনিক ট্যালমান। বিচারের রায় বেরোলে 
ব্রিটিশ সরকার কী প্রতিক্রিয়া জানায়, আমরা দেখার আগ্রহে থাকব। 


জোরালো যুক্তি পেশ করার জন্য লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মিস্টার ডিকিনসনের সমালোচনা করেছেন। যাতে 
আগামীদিনে আর কোনো যুদ্ধ সংঘটিত না হয় তার জন্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যথাযথ ভূমিকা পালন করছে 
না দেখে আমি অবাক হচ্ছি। 

সবশেষে বলব, সত্যিই যদি আমরা শাস্তি চাই, যুদ্ধের যাবতীয় কারণ আমাদের খতিয়ে দেখা উচিত। অর্থনৈতিক, 
প্রযুক্তিগত, মনস্তাত্বিক ও রাজনৈতিক সকল কারণের কথাই বলছি। যারাই আমাদের ভাবনার সঙ্গী, তিনি বিশপ হোন 
বা বলশেভিক হোন, তাদের সঙ্গে আমাদের মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সকল মানুষকে পরিবর্তন করার দায়িত্ব 
আমাদের নিতে হবে, যেমন আমি আপনাদের বদলানোর চেষ্টা করছি। 
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জীবনশৈলী শিক্ষাসংক্ৰান্ত কর্মশালা এবং এড্‌স-এর ভয়াবহতা 
ড. শামসুল আলম 


বয়ঃসন্ধিকাল বলতে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের বোঝায় | এই সময়কাল হল শৈশব থেকে যৌবনে 
উত্তরণের সময়। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হল বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলেমেয়ে | এই বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে 
বেশিরভাগ ছেলেমেয়েদের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন দেখা যায়। এই ধরনের পরিবর্তন সম্পর্কে বিশেষত 
প্রজননমূলক যৌন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন সম্পর্কে কোনো প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি না থাকায় তাদের মধ্যে ভুল 
ও অলীক ধারণার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলেমেয়েদের মধ্যে অবিবেচনা-প্রসূত যৌন আচরণের ফলে 
HIV/AIDS/STDS-র মতো রোগ সংক্রমণেরও আশঙ্কা থাকে। 

জীবনশৈলী শিক্ষা হচ্ছে আচরণের পরিবর্তন ও উন্নত করার শিক্ষা জ্ঞান, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং দক্ষতা--এই তিনটি 
বৈশিষ্ট্যের ভারসাম্যের দ্বারাই এ শিক্ষার কাঠামো রচিত হয়। এই ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে বয়ঃসন্ধির ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন 
জীবনের চাহিদা, অভিলিগ্পা ও ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হওয়ার মতো দক্ষ ও উপযুক্ত করে তোলা। 

এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদ দিল্লির কাউন্সিল অফ বোর্ডস্‌ অব স্কুল এডুকেশন ‘(COBSE)’-এর 
সঙ্গে যৌথভাবে জীবনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান (যথা--ভূগোল, ইতিহাস), ইংরেজি, বাংলা ও আরবি বিষয়ের মাদ্রাসার 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে বয়ঃসন্ধি সংক্রান্ত বিষয়বস্তু ও জীবনশৈলী শিক্ষাকে পাঠ্যসূচির অন্তৰ্ভুক্ত করার লক্ষ্যে পর্যদের 
দপ্তরে তিনদিনের যথা ২৮-৩০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ কর্মশালার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে পর্যদ সভাপতি ড. শামসুল 
আলম ছাড়াও COBSE-A সাধারণ সম্পাদক-_অধ্যাপক ডি.ভি. শর্মা, সহ-সম্পাদক-_শ্রীপুরণটাদ, ইউনাইটেড পপুলেশন 
ফান্ড-এর থেকে ড. মৃদুলা শেঠ ও ড. প্রেমা সুন্দরারাজন অংশগ্রহণ করেন। 

কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে বক্তারা প্রধানত বয়ঃসন্ধিকালীন ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদানুযারী বিজ্ঞানসম্মত 
শিক্ষার উপর জোর দেন। কর্মশালাটিতে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষকেরা ছোটো ছোটো দলে (পাঠ্য-বিষয় অনুযায়ী) বিভক্ত 
হয়ে পাঠ্যপুস্তকগুলির অন্তর্গত বিষয়বস্তুর মধ্যে এই জীবনশৈলী শিক্ষাসংক্ৰান্ত বিষয়াদি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন 
এবং ওই অংশগুলিকে পরিমার্জিত-পরিবর্ধিত করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও যুক্ত করা যেতে পারে বলে বিবেচনা করেন। 
পর্যদ সভাপতি এই ধরনের কর্মশালার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক উদ্বেগ ও বিভ্রান্তি কাটিয়ে 
সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওই কর্মশালাতে যোগদানের কথা বলেন। অধ্যাপক 
ডি.ভি. শর্মা বলেন যে, বর্তমানে গণমাধ্যমগুলিতে ক্রমাগত নেতিবাচক চিত্র প্রদর্শন বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলেমেয়েদের বিপথে 
চালিত করছে। এক্ষেত্রে সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্যাদি তাদের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে। শ্ৰী 
পূরণটাদজি মূলত কাজের পদ্ধতি ও প্রকৌশল বৰ্ণনা করেন। ড. মৃদুলা শেঠ এই সম্পর্কিত কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
তথ্যাদি সম্বলিতভাবে তুলে ধরেন। ড. প্রেমা সুন্দরারাজন সরাসরি কর্মশালার মূলপর্বে চলে আসেন এবং বিভিন্ন চার্ট 
পেপার ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির সাহায্যে কাজ শুরু করেন। 

এই ধরনের কর্মশালা এর আগেও মাদ্রাসা পর্ষদ C0BSE-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত করেছিল। তখন এর 
নাম ছিল ARSH (Adolescent Reproductive and Sexual Health) | পরবর্তীকালে এই নামের পরিবর্তন ঘটে 


১০৯২ 


এবং ‘Adolescence Education Programme’ Al বৰ্তমান কৰ্মশালা আয়োজিত হয়। বয়ঃসন্ধিকালীন ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে অবিবেচনা-প্রসূত যৌন আচরণের ফলে HIV/AIDS/STDS-4 মতো রোগ সংক্ৰমণেরও আশঙ্কা থাকে। 
১৯৮০-র দশকে HIV/AIDS-A মতো রোগের আবির্ভাব ঘটে এবং ১৯৯০-র দশকে ভারতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। 

এইবার আসা যাক পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী এড্‌স এবং তার ধ্বংসাত্মক ভূমিকা নিয়ে কিছু আলোচনা। 


এড্‌স 


AIDS 
(Acquired immune deficiency syndrome) 
(1) HIV-Virus (2) Detection of HIV positive patients (3) HIV life-cycle (4) Course of 
HIV infection (5) Basic ideas about ELISA (6) Spread and prevention. 


O ইতিহাস : সদ্য হাটতে শিখছে Brandon নামে এক মার্কিন শিশু। সাল 19711 সে বাড়ির সামনের সিঁড়িতে 
পড়ে গিয়ে পা কেটে ফেলে। কিন্তু কিছুতেই তার পায়ের কাটা অংশ থেকে রক্তক্ষরণ বন্ধ হচ্ছিল না। অবশেষে তার 
মা Brandon কে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে রক্ত পরীক্ষার পর ধরা পড়ে সে Brandon -এর 'হিমোফিলিয়া' 
রোগ আছে। যাই হোক, Antihaemoptulic Factor বা Factor VIII প্রয়োগের মাধ্যমে তখনকার মতো তার 
রক্তক্ষরণ বন্ধ করা হয়। 11 বছর পর 1982 তে Brandon মোটর দুর্ঘটনায় ACY | তাকে রক্ত দেওয়া হয় এবং Factor 
VIII প্রয়োগে তার রক্তক্ষরণ বন্ধ করা হয়। Brandon তখনও স্বাভাবিক জীবনযাপন করছিল। আট বছর পর 1990 
সালে Brandon নানাবিধ শারীরিক উপসর্গ যেমন, অবসাদ, ক্রমাগত জ্বর, ওজন হ্রাস প্রভৃতির কবলে পড়ে। তার 
রক্ত পরীক্ষায় HIV ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেল। 1982 তে মোটর দুর্ঘটনায় রক্তদানের মাধ্যমেই HIV ভাইরাস 
তার শরীর প্রবেশ করে। সে 1990-91-সালে 20-21 বছর বয়সে মারা যায়। 

1981-র গ্রীষ্মে আমেরিকার Los Angles শহরে 5 জন সুস্থ homosexual পুরুষের রক্তে rare pneumonia 
রোগের জীবাণু Pneumocytosis carinii-এর সন্ধান পায় আমেরিকার “রোগ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্ৰ” (Centres for 
disease control বা CDC)! সাধারণভাবে P. Carini পরজীবী মানুষের healthy immune system দ্বারা 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নিশ্চয়ই ওই পাঁচ hemosexual পুরুষের immune system ক্ষতিগ্ৰস্ত ছিল, তাই তাদের রক্তে ওই 
পরজীবীরা বাসা বেঁধেছিল। 

ওই একই বছরে (1981) CDC একটি report-a New York এবং Los Angles-4 বসবাসকারী সুস্থ 26 
জন homosexual পুরুষের দুর্লভ skin cancer-kapsol’s sarcoma-4 উল্লেখ FA | 

CDC র এই দুটি report সর্বপ্রথম AIDS এর উপস্থিতি চিহ্নিত করে। 

1983 তে এক French Doctor এক পুরুষ homosexual এর Lymph node এ এক virus এর সন্ধান 
পান। এই virus কে তিনি lymphadenopathy virus ব| LAV নাম দেন। ইংল্যান্ডেও এক AIDS রোগীর রক্তে 
আব্রাহাম কারপাস নামে এক ডাক্তার এই LAV ভাইরাসের সন্ধান পান। অল্প দিনের মধ্যে আমেরিকার National 
Cancer Research Institute-44 ডাক্তার Robert Galley একই প্রকার Virus—Human T-cell Lymphotropic 
Virus (HTLV-II) a4 সন্ধান পান। 

এই সমস্ত Virus গুলি আজকের দিনে HIVA পরিচিত। এগুলি RNA virus-(Retrovirus)| 
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1999 এ সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে 3 কোটি মানুষ AIDS রোগে আক্ৰান্ত। আফ্রিকার কিছু দেশে 
প্রায় 4 মানুষ AIDS-HIV দ্বারা আক্রান্ত। 

AIDS কাকে বলে? ভাইরাস সৃষ্ট এক সাংঘাতিক রোগ যা ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে মানুষের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধক 
ক্ষমতাকে (Immune System) বিনষ্ট করে দেওয়া রোগস্ৃষ্টিকারী এই Virus immune System কে রক্ষাকারী WBC 
র এক গোষ্ঠী T-lymphocytes (helper ‘T’ cells/Killer T cells/Memmory T Cells) গুলিকে মেরে তাদের 
সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমিয়ে দেয়। ফলে, আক্রান্ত মানুষ খুবই সাধারণ রোগের কবলে পড়ে। যেগুলিকে সুস্থ লোকের 
Immune System সহজেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। 

উদাহরণ হিসাবে Pneumocytosis Carinii দ্বারা উদ্ভূত দুর্লভ Pneumonia রোগকে মানুষের স্বাভাবিক 
immune system প্রতিরোধ TA | কিন্তু AIDS রোগীরা তাদের Immune System ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এই প্রাণঘাতী 
পরজীবীর কবলে পড়ে প্রাণ হারায়। 

Q HIV (Human Immunodeficiency Virus) 44 গঠন: 

প্রোটিন দ্বারা আবৃত একটি খারাপ খবরকে Virus হিসাবে অভিহিত করা হয়। এটি একটি RNA Virus বাইরের 
দিক থেকে HIV কে 20 sided soccer ball- র মতো দেখতে। বলের এই আকৃতি নির্ধারিত হয় বহিস্থ Protein 
Coat Capsid দ্বারা। HIV আক্রান্ত পোষক কোশের থেকে প্রাপ্ত Lipid membrane Capsid কে ঢেকে রাখে। 
এই Lipid membrane- এ বিভিন্ন Lollipop আকৃতির glycoproteins বিন্যস্ত থাকে। Lollipop এর বৃত্ত (stem) 
কে gp41 (mol.wf 41 kilodaltons) বলে |Lollipop র মস্তককে gp120(mol wt.120kd) বলে lcapsid প্রোটিনের 
ভিতরে বিভিন্ন প্রোটিন অণুর সমন্বয়ে তৈরি Proteen core থাকে। proteen core র অভ্যন্তরে অভিন্ন একতন্তর 
RNA র দুটি সদৃশ অণু থাকে। আর থাকে উৎসেচক Reverse transcriptose | এই উৎসেচকের সাহায্যে HIV 
পোষকের কোশের DNA কে ব্যবহার করে Q নিজের RNA থেকে DNA প্রতিলিপি তৈরি করে। 

O HIV র QAE : 

(১) পোষক কোশের বহিঃতলের উপর অবস্থিত নির্দিষ্ট গ্রাহক প্রোটিনের সাথে বিক্রিয়া করে HIV কোশের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। 

(2) কোশের মধ্যে প্রবেশ করেই HIV A RNA “reverse transcriptase” enzyme র সাহায্যে দ্বিতন্তী 
DNA তে রূপান্তরিত হয়। 

(©) HIV DNA তারপর পোষক কোশের cliromosomal DNA সাধে সংযুক্ত হয়। 

(৪) সংযুক্ত HIV DNA পোষক কোশের RNA polymerase এর সাহায্যে একদিকে HIV mRNA প্রতিলিপি 
গঠন করে, অন্যদিকে genomic RNA তৈরি করে। এই Genomic RNA প্রোটিনের মোড়কে আবৃত হয়ে virus 
কণার ব্যাস তৈরি করে। 


STEP-I-Virus infection starts from binding of gp 120 protein to CD4 receptor protein on 
the membrane of immune cell-helper Tcells. CD4 receptor protein is also found another type 
of immune cell-macroptiage. Once HIV attaches to the host cell, HIV membrane fuses with 
the host cell membrane (by gp 41). Entering into the cell the virus, surrounding Lipid bilayer 
and capsid proteins are removed. Only uncoated viral DNA exists. 

STEP-2-Viral RNA is transcribed into double-standed DNA by “reverse transcriptase”. 

STEP-3-Viral DNA is integrated into hosts DNA by viral HIV genomic RNA and 
HIV m RNA which is translated into viral protein’s. 
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STEP-5-The synthesized viral proteins pack the viral genomic RNAP enzymes. Budding 
of progeny viruses occurs through the host cell membrane, where the virion (fully assembeld 
infective particle) acquires its external envelope. 


HIV genome 


অন্যান্য Retrovirus (RSV) এর মতো HIV genome এর gag জিন প্রোটিন তৈরি করে (core protein, 
capsid protein), pol জিন reverse transcriptase এবং env জিন “glycoproteins” (Lollypop) আবরণী 
তৈরি করে। অন্যান্য Retrovirus থেকে HIV র বিশেষ পার্থক্য হল যে কমপক্ষে আরও 6 টি জিন (tat, rev, 
nef, vif, vpr, vpu) HIV নিমন্ত্ৰণে সাহায্যকারী প্রোটিন তৈরি করে। 


HIV সংক্রমণের গতিপথ 
(Course of HIV infection) 


HIV কেবলমাত্র দেহরসের মধ্যে বাচতে পারে এবং রক্ত বা বীর্যের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়। বর্তমানে প্রাপ্ত 
তথ্য অনুসারে প্রতিবছর HIV সংক্রামিত ব্যক্তিদের মধ্যে 1-2% এর AIDS হয় এবং 5-10% মানুষ AIDS সম্পর্কিত 
উপসর্গের কবলে পড়ে। 

1, Acute phase (প্ৰাথমিক সংক্রমণ দশা) 

HIV র দ্বারা আক্রান্ত রোগী প্রথম দুইমাস Flue জাতীয় রোগ-উপসর্গের কবলে পড়ে | অবসাদ, মাথার যন্ত্রণা, 
পেশির যন্ত্রণা, জর ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। এইসময় রোগীর রজ্তম্ৰোতে প্রচুর পরিমাণে HIV কণা TA বেড়ায়। 
Acute phase (দু-মাস স্থায়ী)র শেষ দিকে রক্তে মুক্ত virus এর সংখ্যা বহল পরিমাণে হ্রাস পায়, বেশিরভাগ HIV 
কণা তখন 'লসিকাতন্ত্ের' (Lymphatic system) মধ্যে বাসা বীধে। সংক্রমণের সব অবস্থাতেই immune system 
HIV র বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালায়। এই লড়াইয়ে B LymBholyteদ্বারা সৃষ্ট নিৰ্দিষ্ট ‘Antibody’ এবং T-lyphocyte 
থেকে উৎপন্ন ‘Killer T cell” প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। 

2 Asymplomic phase (উপসৰ্গহীন দশা) 

2 মাস পর অর্থাৎ Acute phase অতিক্ৰান্ত হলে ‘ফল’ জাতীয় রোগের উপসৰ্গ আর দেখা যায় না। সংক্রামিত 
ব্যক্তি মোটামুটি আট থেকে দশ বছর পর্যন্ত সুস্থই থাকে। এই সময় B lymphocyte এবং T lymphouph কে 
উদ্দীপ্তকারী Helper T cell এর সংখ্যা ক্ৰমাগত ZA পায়। আক্রান্ত কিছু কোশ থেকে HIV কণা তৈরি চালু থাকলেও 
immune system তখনও মুক্ত ভাইরাস এবং আক্রান্ত কোশগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। অর্থাৎ রোগী একপ্রকার সুস্থই 
থাকে। 3 

3, Final chronic Phase (অন্তিম দশা) 

অবশেষে immune system র পতন শুরু হয়। Helper T cells র সংখ্যা ব্যাপক হারে কমে যায়। রোগের 
উপসর্গ আবার দেখা যায়। Immune $)5tem৷-র অন্যান্য কোশগুলিকে সক্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে Helper tcells 
কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এখন helper T cells ধবংস হওয়ায় immune system তার শক্তি হারায়, ফলে 
সুবিধাবাদী HIV র সংক্রমণ ঘটে। 

কীভাবে HIV helper T cellls ধ্বংস করে তা পরিষ্কার নয়। একজন অনাক্রান্ত সুস্থ ব্যক্তির প্রতি মাইক্রোলিটার 
(10- লিটার) রক্তে প্রায় ৮০০ mEt helper T cells M I AIDS ব্যক্তির একটি উপসৰ্গ হল তার প্রতি মাইক্রোলিটার 
রক্তে Helper T cells র সংখ্যা 200 বও নীচে নেমে যায়। অৰ্থাৎ প্রায় ৭৫ শতাংশ Helper T cells বিনষ্ট হয়। 
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যদি অবশিষ্ট Helper T ০০]1১-দের পরীক্ষা করা হয়, দেখা যাবে যে তাদের মধ্যে কেবলমাত্র ১ শতাংশ HIV 
র দ্বারা আক্রান্ত। প্রশ্ন ওঠে, এত কৰ্মসংখ্যক Helper T cells আক্রান্ত, অথচ বেশির ভাগই মারা যায় কী কারণে? 

কিছু গবেষকের ধারণায়, HIV র দ্বারা আক্রান্ত Helper T-cells বিশেষ কিছু পদার্থ উৎপন্ন করে যার প্রভাবে 
অনাক্রান্ত কোশগুলি মারা যায়। কেউ কেউ বলেন, HIV আক্রান্ত কোশ ভাইরাসের ‘Lollipop’ থেকে gp120 প্রোটিন 
রক্তে নিঃসরণ করে। Helper T cells নিঃসৃত এই ৪9120 প্রোটিন নিজেদের কোশপর্দায় এমনভাবে গ্রহণ করে থাকে, 
মনে হবে তারা যেন HIV র দ্বারা আক্রান্ত। Killer T-cells দের লক্ষ্য হল £120 প্রোটিন মস্তকগুলিকে 
বিনষ্ট করা, যদিও Helper T cells গুলি HIV র দ্বারা আক্রান্ত হয়নি। যাইহোক, Same side goal 4 মতো immune 
system র দুই বাহিনীর এক বাহিনী Killer-T cells এইভাবে সহযোগী বাহিনী Helper T cells গুলিকে আক্ৰমণ 
করে তাদের ধবংস করে। 

আর এক দল গবেষক, অন্য HIV প্রোটিনকে Helper T cells র মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছেন। এঁদের মতে, 


Tat এবং Nef জিন দ্বারা সংশ্লেষিত প্রোটিনগুলি আক্রান্ত এবং অনাত্রান্ত দুধরনের Helper T cells কেই ধবংস 
করে। 


HIV আক্রান্ত রোগীদের শনাক্তকরণ (Detection of HIV+ patients) 

(a) Lymph node biopsy (লসিকা গ্রন্থি থেকে কোশ নিয়ে পরীক্ষা) 

T-Lymphocytes, বিশেষত T, cell এবং Helper T cells র সংখ্যা নিৰ্ণয়। 
©) Demonstration of viral antibodies by ‘ELISA’ (Enzyme Linked Immunosorbent 
Assay) Test (ELISA Test-4 মাধ্যমে ভাইরাস-আ্যান্টিবডির উপস্থিতি নির্ণয়) 
(©) Positive isolation of HIV virus in the patients body com দেহ থেকে HIV-A ধ্বনাত্মক 

পৃথক্করণ) 

ELISA-Test সম্পর্কিত প্রাথমিক জ্ঞান 

“Antibody Antigen principle” এবং “spectrophotometric enzyme assays” (বর্ণালিচিত্রিত enzyme 
র উপস্থিতির পরীক্ষা)__এই দুইয়ের সমন্বয়ে ELISA Test পরিচালিত হয়। পরীক্ষায় কিছু Enzyme যেমন, alkaline 
phosphatase, alcoholic dehydrogenase-antibody বা antigen র সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। 

এই পদ্ধতিতে নিদিষ্ট antibody কে বা antibodies কে কঠিন মাধ্যম যেমন Filter paper, polystyrene 
microtitration plate এ আটকানো হয়। এর পর নিৰ্দিষ্ট enzyme সাঁটিয়ে সীমিত পরিমাণে “Labelled antigen” 
এবং অতিরিক্ত পরিমাণে “Label হীন antigen” মাধ্যমে যুক্ত করা হয়। 

এরপর solid phase এ লাগানো Antibody/labelled এবং unlabelled antigen কে ‘incubator’ নিৰ্দিষ্ট 
তাপমাত্রায় রেখে ধৌত করা VA | এরপর Enzyme-substrate যুক্ত করা হয়। Enzyme’ ক্রিয়া ‘spechopholoneta’ 
যন্ত্রে সাহায্যে পরিমাপ করা হয়। Enzyme বিক্রিয়ার পরিমাণ উপস্থিত antigens পরিমাণের সমানুপাতিক পরিলক্ষিত 
হয়। 

নিদানিক ক্ষেত্রে (clinical fields) যে-কোনো antigen, immunoglobulins, bacterial toxins, virus- 
উপস্থিতি নিৰ্ণয় করতে ELISA Test করা হয়। 


Control of AIDS (AIDS র নিয়ন্ত্রণ) 
A Preventive measures (প্রতিরোধক ব্যবস্থা) 
(a) Blood transfusion (রক্তদানের) র ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে “রক্তদাতার” রক্তে HIV র উপস্থিতি 
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বা অনুপস্থিতি পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে। কেবলমাত্র মাখ রক্তই রক্তদানে ব্যবহৃত হবে। 

(b) চিকিৎসাগত কারণে injection বা রক্ত পরীক্ষার জন্য কেবলমাত্র ‘Disposable Syringe’ ই ব্যবহার করতে 
হবে। 

(০) যৌন সংসর্গের ক্ষেত্রে সঙ্গী নিৰ্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এইক্ষেত্রে অপরিচিত/অপরিচিতার 
সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। Condom ব্যবহার AIDS প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। 

(4) সমকামিতার অভ্যাস (habit of homosexuality) বর্জন করতে হবে। 

(০) বিবাহের পূর্বে “genetic councelling” এবং “blood test”-র সাহায্য নিতে হবে। 

এই রোগের উৎপত্তি, বিস্তার এবং মারণক্ষমতা সম্পর্কে সরকারি, বেসরকারিভাবে সবরকম প্রচার চালাতে হবে, 
যাতে জনগণ এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। রোগীর সেবা করলে বা কাছে গেলে বা করমর্দন করলে 
এই রোগ যে ছড়ায় না সে সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে। : 

(8) Curative measures (নিরাময় পদ্ধতি) এ 

যদিও এখন পর্যন্ত এই রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি বা এই রোগকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি, 
তবুও যথা শীঘ্ৰ সম্ভব HIV আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা শুরু করলে রোগকে দমন করা বা কমপক্ষে HIV আক্রান্ত 
ব্যক্তির রোগের উপসর্গ শুরু হওয়াতে বেশ কিছু বিলম্ব ঘটানো সম্ভব। - f 

ড্রাগের ব্যবহার-_[71 ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য প্রত্যেক দিন তিনটি করে ড্রাগ Epivir, Retrovir এবং 
Crixivan ব্যবহার ফলদায়ী। HIV র বংশবৃদ্ধি এই ড্রাগ ব্যবহারের দ্বারা নিয়ন্ত্ৰিত হয় (অর্থাৎ ৬1:1-এর বংশবৃদ্ধি 
প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়)। কিন্তু সমস্যা হল, এই ড্ৰাগগুলির প্রত্যেকটিকে রোজ 2-3 বার ব্যবহার গ্রহণ করতে হবে 
এবং পার্থ প্রতিক্রিয়া হিসাবে বমনভাব, দুৰ্বলতা, নিদ্ৰাহীন প্রভৃতি উপসর্গের সম্মুখীন হতে হবে। অধিকন্তু, চিকিৎসার 
খরচ প্রতিবছর একজন HIV রোগীর পক্ষে আমেরিকান ডলারে দাঁড়াবে প্রায় $15,000 যা ভারতীয় মুদ্রায় বর্তমানে 
প্রায় 7 লক্ষ টাকা। oe PT 

[Epivir এবং Retrovir ড্রাগ দুটি Reverse transcriptase enzyme কাৰ্যকারিতাকে নষ্ট করে। Crixivan 
Protease উৎসেচক বিনষ্টকারী। এটি viral protein তৈরি করতে বাধা দেয়। তিনটি ড্রাগের যে-কোনো একটির 
সেবন বন্ধ করলেই রোগীর HIV র পরিমাণ খুব শীঘই বেড়ে যায়|] 

তিনদিনের কর্মশালার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই ধরনের কর্মশালার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন। ভবিষ্যতে 
এই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তাদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে কতটা বাস্তবোচিতভাবে হৃদয়গ্রাহী করে ছাত্র- 
ছাত্রীদের মধ্যে তুলে ধরা যায় তার জন্য বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করবে। 

ড. প্রেমা সুন্দরারাজনের বক্তব্যে উঠে এল শিক্ষক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির সম-অনুভূতির কথা। তিনি 
অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে বললেন যে এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে অনেক সম্পদ আহরণ করে নিয়ে 
যেতে পারছেন। তাছাড়া মাদ্রাসা পর্যদের সঙ্গে কাজ করতে তিনি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এমনকি এই মাদ্রাসা 
পর্ষদ একদিন একটি ‘নমুনা’ হিসাবে অন্যান্য পর্যদের কাছে প্রতিভাত হবে। 

পৰ্যদ সচিব COBSE-a বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গকে কৃতজ্ঞতা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসা পর্যদ যে নেতৃত্বপ্ৰদানকারীর 
ভূমিকা পালন করছে সেকথাও জানাতে ভুললেন না। তিনি সমস্ত সাফল্যের ভার অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই 
প্রদান করেন। Advocacy Material-এর উন্নয়নের প্রেক্ষিতে পূৰ্বতন প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমান 
কর্মশালাটিতে পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বয়ঃসন্ধিজনিত সমস্যা সংকাস্ত শিক্ষামূলক অংশের চিহিতকরণ ও 
পরিমার্জন-পরিবর্ধন প্রভৃতির উপর ভার দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে কর্মশালার মাধ্যমে এগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্য ও পথ 
সুনিৰ্দিষ্ট করা হয়তো সম্ভবপর হবে। 


১০৯৭ 


পর্ষদ সভাপতি এই ধরনের কর্মশালার তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা করেন। তার মতে, এর মাধ্যমে শিক্ষকরাও যেমন সমৃদ্ধ 
হন, তেমনই অন্যদেরও সমৃদ্ধ করেন। অর্থাৎ এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরে চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদানের মাধ্যমে অনেক 
গূঢ় সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষত মাদ্রাসায় পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী 


\ 


এবং তারা আসে একেবারেই আৰ্থ-সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি থেকে। ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেরা _ 


মাদ্রাসা-ছুট হয়ে কাজের সন্ধানে বাইরে চলে যায়। সেক্ষেত্রে মাদ্রাসাতে ছাত্রীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। 
সমস্যাও যেমন আছে, সমাধানের পথও আছে। সেই পথ শিক্ষকরাই পারেন প্রদর্শন করতে। এইসব সমস্যার মধ্যে 
বয়ঃসন্ধিজনিত সমস্যাও প্রাধান্য লাভ করে থাকে। ফলে এই ধরনের কর্মশালা সমাধানসূত্র খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। 
তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্যে ইতি টানেন। 

COBSE-র যুগ্ম সচিব শ্রী পুরণ চাদ এই ধরনের কর্মশালার সাফল্যের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তার মতে, 
প্রত্যেক দেশেরই কিছু নিজস্বতা আছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু ফীকও আছে। এই একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের 
বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শিক্ষকদের ভূমিকা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে সুপ্ত 
সম্ভাবনা ও গুণাবলিকে এই ধরনের কর্মশালার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত করে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করা হয়ে 
থাকে। আমাদের লক্ষ্য হল পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদকে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিতি ঘটানো। এটি করতে হলে 
একটি অবিরাম কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ভবিষ্যতে এই পর্যদকে ‘নমুনা’ হিসাবে প্রশাসক, অভিভাবক প্রভৃতির 
কাছে তুলে ধরা হবে। তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গে ছোটো ছেলেমেয়েদের বাবা অথবা মা সম্বোধন করা হয়। অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও 
ভালোবাসার স্পর্শ রয়েছে, যা তাকে মুগ্ধ করেছে। 

পর্যদের সহ-সচিব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সংক্ষিপ্ত 
ভাষণে তিনি এই ধরনের কর্মশালার গুরুত্ব আলোচনা করেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এই ধরনের কর্মশালার মাধ্যমে এই 
ধরনের কর্মসূচির সঙ্গে পাঠ্যবিষয় পড়ানোর সময় বিজ্ঞানসম্মতভাবে এবং খোলাখুলিভাবে বিষয়গুলি আলোচনা করতে 
পারবেন। বিশেষত বয়ঃসন্ধিজনিত সমস্যাদি সম্পর্কে অবহিত থাকায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের 
পড়াতে পারবেন। 


১০৯৮ 


২২৫ বছরে কলকাতা মাদ্রাসা 
ড. শিল্পা বন্দ্যোপাধ্যায় 


এতিহাসিক প্রেক্ষাপট : ভারতে প্রথম সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-রূপে ১৭৮০ সালে গভর্নর ওয়ারেন হেস্টি A কলকাতা 
মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্য দিয়েই মুসলিম জনশিক্ষার সূত্রপাত। অনেক দ্বিধা ও বিভ্রান্তির শিকার অনেকে কলকাতা 
মাদ্রাসাকে ধর্মশিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্যে তার বিপরীত ভাষ্য। 
বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হওয়ার ২৩ বছর পর কলকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা তদানীন্তন সময়ে সরকারি ভাষা 
ছিল ফারসি এবং সরকারি কাজকর্ম এই ভাষাতেই পরিচালিত হত। উপরস্ত ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে প্রথম পরীক্ষা 
ব্যবস্থার সূত্রপাতও হয় ১৫ আগস্ট, ১৮২১ সালে কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাদানের মাধ্যমে। এমনকী এখানেই 
ভারতে মেডিকেল শিক্ষার সূত্রপাত হল ১৮২৬ সালে। পরবর্তীকালে এটি তার গৌরবময় এতিহ্য থেকে কিছুটা সরে 
এসে শুধুমাত্র আরবি ভাষা ও ধর্মশিক্ষা কেন্দ্রে পরিণত হয়। 

১৮৩৬ খিস্টাব্দ থেকে ইংরেজি ভাষায় সরকারি কাজকর্ম পরিচালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর গুরুত্ব কমতে শুরু 
করে। ফলে আরবি শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রচলন শুরু করার জন্য আ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগও খোলা 
হয়। বাংলার মুসলিম সমাজের প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন নবাব আবদুল লতিফ। তিনি তদানীন্তন শিক্ষা দফতরের 
কাছে আবেদন করেছিলেন যাতে কলকাতা মাদ্রাসাকে কলেজের মর্যাদা দেওয়া হয়। সৈয়দ আমির আলিও মুসলমান 
সমাজের কাছে আবেদন রেখেছিলেন ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের জন্য। কিন্তু এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। 

১৯১৫ সালে যুগের প্রয়োজন ও দাবিকে মেটাতে এগিয়ে আসেন ঢাকা সিনিয়র মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মৌলানা আবু 
নাসার মহম্মদ ওয়াহীদ। দেশ-বিদেশের ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্ৰগুলির পাঠক্রম পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা করে মাদ্রাসা শিক্ষার 
ক্ষেত্ৰে ‘এক নতুন মাদ্রাসার’ কথা বলেন, যা ‘হাই মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা" বা Reformed Madrasah Scheme নামে 
গরিচিত। স্বভাবতই, মৌলানা ওয়াহীদ মাদ্রাসার পুনর্গঠন ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে যে নতুন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার কথা 
বলেন তা শিক্ষিত মুসলমান তৈরি করবে যাতে তারা উপযোগী যে-কোনো পেশা গ্রহণ করে আধুনিক জনজীবনে বিভিন্ন 
কর্মকাণ্ডে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে। 

১৯২৭ সালে বাংলার মুসলিম শিক্ষার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শামসুল উলামা কামালুদ্দীন কলকাতা 
মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং বঙ্গীয় কেন্দ্রীয় মাদ্রাসা পরীক্ষা পর্যদ (Board of Central Madrasah 
Examination, Bengal) গঠিত হয় পুরোনো কর্মসূচি অনুযায়ী সিনিয়র মাদ্রাসার আলিম, ফাজিল এবং মুমতাজুল 
মুহাদ্দেসিন পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এই পর্যদটি (Board) ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কার্যকারী ভূমিকা পালন করে। 

১৯৪৭ সালে ভারতের ইতিহাসে একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে বেদনার বার্তা বহন করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দকে 
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দেশভাগের যন্ত্ৰণা অনেকক্ষেত্রেই স্নান করে। ভারত ভেঙে পাকিস্তান তথা পূৰ্ব পাকিস্তান সৃষ্টি বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষা 
ব্যবস্থাতেও আঘাত জানে। কলকাতা মাদ্রাসার সমস্ত সম্পত্তি এমনকী লাইব্রেরির দুংপ্রাপ্য বই ও পাণ্ডুলিপিও স্থানান্তরিত 
করে ঢাকাতে নিয়ে যাওয়া হয়। বঙ্গীয় মাদ্রাসা শিক্ষা পৰ্যদ ঢাকাতে স্থানান্তরিত করা হয়। কেবলমাত্র মাদ্রাসার কিছু পুরোনো 
ও সংস্কারমূলক কর্মসূচি এবং হুগলি ইসলামিক ইনটারমিডিয়েট কলেজ কোনো কেন্দ্ৰীয় পর্যদের নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা 
ছাড়াই রয়ে গেল। ১৯৪৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি “পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পরীক্ষা পর্ষদ গঠিত হয়। পর্যদ ১৯৪৮ এবং 
১৯৪৯ সালের হাই মাদ্রাসা, ইসলামিক ইনটারমিডিয়েট, আলিম, ফাজিল এবং এম. এম. পরীক্ষাগুলি পরিচালনা করে। 

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রণী মুসলমান সমাজের চাহিদা এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 
উদ্যোগে ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল কলকাতা মাদ্রাসা পুনরায় নতুন কর্মচারী, নতুন ছাত্রছাত্রী, নতুন আসবাবপত্রসহ নব 
উদ্যমে কাজ শুরু করে। 

একই বছরে “পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পৰ্যদ’ গঠিত হয়। কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে পর্যদের রেজিস্ট্রার 
ও সহ-সভাপতি রূপে কাজ পরিচালনা করার দায়িত্বভার পান। কলকাতা মাদ্রাসার পুনরায় কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামীগণ এই মাদ্রাসার অধ্যাপক পদে আসীন হন। ১৯৯৪ সালে ৮ আগস্ট 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাস করার মধ্য দিয়ে এটি একটি নিগমবন্ধ সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। 

১৯৯৮ সালের ৭ অক্টোবর কলকাতা মাদ্রাসার ২১৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হয়। সেখানে মাননীয় ড. পি.কে. 
গাঙ্গুলী, ডি.পি.আই, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন। মাননীয় ড. এআর. কিদোয়াই তদানীন্তন 
পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন। তাছাড়াও মাননীয় মহ: কলিমুদ্দিন শামস্‌ এবং 
মাননীয় বিচারপতি কে. এম. ইউসুফ সম্মানীয় অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন। 


গ্রহণ করে এবং বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। 

কলকাতা মাদ্রাসার ২২৫ বছর পূর্তি উদ্যাপন : শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এঁতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানরূপে কলকাতা 
মাদ্রাসার ২২৫ বছর পূর্তি উদ্যাপন উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালনের সিদ্ধান্ত গহণ 
করে। এই উদ্দেশ্যে মাদরাসা শিক্ষা পর্যদের সভাপতিকে সভাধ্যক্ষ করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। 

১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ সাল কলকাতা মাদ্রাসার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। এই দিন বিকাল ৪টায় মাননীয় 
LA A বুদ্ধদেব ভট্টাচাৰ্য ২২৫ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ | 
গ্রহণ করে রাজ্য শিক্ষা দণ্ডর। : 

8 এই সময় থেকে এটি সম্পূর্ণভাবে উচ্চশিক্ষা অধিকার-এর আয়ত্তাধীন থাকবে। 

Q কলকাতা মাদ্ৰাসাকে এক সরাসরি নির্দেশমানায় ডিগ্রি কলেজ রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী সমস্ত 
; শিক্ষক পদকে উন্নীত করা এবং শূন্যপদ পূরণের কথা ঘোষিত হয়েছে। 

O ফাজিল, কামিল এবং মুমতাজুল মুহাদ্দেসিন (এম. এম.) পাঠক্রমকে যথাক্রমে ১০+২ হায়ার সেকেন্ডারি, 

য়র সাম্মানিক ও এম.এ. ডিগ্রির সমতুল করার কার্যকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাঠক্রম তৈরি, পরীক্ষাসংক্রান্ত 
অন্যান্য অধিবিদ্যা বিষয় সংক্রান্ত পরিচালনার জন্য “বোর্ড অফ স্টাডিজ’ গঠন করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষা 
অধিকর্তার তন্াবধানে। ২০০৭ সাল থেকে কামিল এবং এম. এম. পরিবর্তিত নব কলেবরের পাঠক্রমের পরীক্ষাগ্রহ, 
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শংসাপত্ৰ অৰ্পণসহ সমস্ত অধিবিদ্যা বিষয়ক পরিচলন ও নিয়ন্ত্ৰণ থাকবে। কলকাতা মাদ্রাসা কলেজের তত্ত্বাবধানে থাকবে 
যা এতদিন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদের অধীনে ছিল। 

0 ইলিয়ট হোস্টেলকে পুনরায় মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে কলকাতা মাদ্রাসার নিয়নত্রণাধীনে আনা হয়েছে। 

0 স্থানাভাবের কথা চিন্তা-ভাবনা করে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর কলকাতা মাদ্রাসার আযাংলো পার্সিয়ান বিভাগের জন্য 
স্বতন্ত্ৰ ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নতুন ভবনের শিলান্যাস করেন। সেই সঙ্গে উদ্বোধন করেন 
_ কমপিউটার সেন্টারের। এর ফলে স্নাতকত্তরে কমপিউটার শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। অবশ্য এই কমপিউটার সেন্টারটি 
তৈরির মূল স্থপতির ভূমিকা পালন করে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদ। এছাড়াও, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা মাদ্রাসার 
নিজস্ব ওয়েবসাইটের ওইদিন উদ্বোধন করেন। 

২২৫ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে স্মরণিকা (Souvenir) ও স্মারক (Memento) প্রকাশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের 
অনুষ্ঠানেরও (যেমন-পদযাত্রা, সেমিনার ইত্যাদি) আয়োজন করা হয়। এতে বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব অংশগ্রহণ করেন। 

উক্ত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীদের ধর্মতন্বের পাশাপাশি যুগোপযোগী ও আধুনিক 
বিষয় যেমন ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গণিত ইত্যাদি শিক্ষায় আলোকিত হওয়ার কথাও বলেন। সেই সঙ্গে দ্ৰুত ভবন নির্মাণের 
উপর এবং নতুন পাঠক্রম পাঠ্যসূচির বাস্তবায়নের উপরও জোর দেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্ৰ 
শ্রী কান্তি বিশ্বাস ঘোষণা করেন যে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সরকার ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করবে। অনুষ্ঠানে মাদ্রাসার 
শিক্ষকদের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ‘বিজ্ঞান ও কোরান’ নামাঙ্কিত পুত্তকটি উপহারস্বরূপ তুলে দেওয়া হয়। 


৮০০ উ আদ 
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WEST BENGAL BOARD OF MADRASAH EDUCATION 
‘Begum Rokaiya Bhavan’ 
19, Haji Md. Mohsin Square, Kolkata- 700 016 


Memo No: 1161 (506)/Aca 


Date : 19.10.2006 


The Heads of all Jr. High, High and Senior Madrasahs reconized by the Board. 


Subject : Enlistment of Textbook to be published by the West Bengal Board 
of Madrasah Education in the Book-list of the Madrasah for the 


academic session 2007-08 


Dear Sir/Madam, 


This is to inform you that the Board is going to publish 03 (three) new textbooks from the 
academic session 2007-08 namely : (1) Arabic Literature Selection (IX & X) for High Madrasah, 
(2) Arabic Literature Selection (IX & X) for Senior Madrasah, (3) Islamic Studies (IX & X) for 


High Madrasah. 


You are instructed to enlist all thirty three (33) Text books including the new three Text books in 


the booklist of your institution for the academic session 2007-08. 


The following are the list of books (thirty-three books) 


Name of Textbooks 


1. Sahitya Path 
2. Sahitya Path 
3. Sahitya Path 
4. Bangla Sahayak Path 
5. Bangla Sahayak Path 
6. Bangla Sahayak Path 
7. Bangla Byakaran Path 
(Edition-2006) 
8. Bangla Byakaran O 
Nirmity (Edition :2006) 
9. Bangla Byakaran O 
Nirmity (Edition : 2006) 
10. Begum Rokaiya : Hey 
Siksha Prana 
11. Student’s Vocabulary 
12. Sadharan Bigyyan 
13. Jiban Bigyyan 
14. Jiban Bigyyan 


Class/Classes 


VI 
VII 
VIII 
VI 
VII 
VIII 
VI 


VI & VII 
IX &X 
VII 


VI & VIII 


Name of Textbooks Class/Classes 


20. Arbi Path (Jr. High/High:2006) 
21. Arbi Path (Jr.High/High: 2006) 
22. Arbi Path (Jr.High./High:2006) 
23. Arbi Path (Senior) 
24. Arbi Path (Senior) 
25. Arbi Path (Senior : 2006) 
26. Itihas 
27. Itihas (Edition : 2006) 
28. Bhouta Bigyyam 
29. Bhouta Bigyyam 
30. Bhouta Bigyyam 
(Edition-2006) 
31. Arabic literature 
Selection (High 
Madrasah : New Edition 
-2007) 
32. Arabic Literature 
Selection (Senior 
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VI 
VII 
VIII 


IX&X 


15. Jiban Bigyyan IX &X Madrasah: New Editon 


16. Bhugol VI -2007) 

17. Bhugol VII 33. Islamic Studies IX&X 
18. Bhugol VII (High Madrasah : 

19. Bhugol IX&X New Edition-2007) 


Besides the books reffered to above, books on subjects such as Bengali, English, Mathematics 
Environment Education and those of the classes as would be published by West Bengal Board of 
Secondary Education shall have to be treated as the prescribed books of the said subjects. 


You are also instructed to submit requisition of the textbook of ‘Arbi Sekha’ published by Direc- 
tor of School Education, W.B. for the Primary section of Jr. High and High (class V) and Senior 
Madrasahs (classes I-V) for the academic session 2007-08, within last week of November, 2006. 


Secretary 
West Bengal Board of Madrasah Education 


Memo No : 1161 (506)/Aca Date : 19.10.2006 


Copy forwarded for information and necessary action to : 

1. All Members of the W.B.B.M.E. 

2. All District Inspector of Schools (Sec. Edn), West Bengal. 

3. The Assistant Secretary (Academic), W.B.B.M.E. for publication in the ‘Madrasah 
Darpan’. 

4. Guard File 


Secretary 
West Bengal Board of Madrasah Education. 
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WEST BENGAL BOARD OF MADRASAH EDUCATION 
‘Begum Rokaiya Bhavan’ 
19, Haji Md. Mohsin Square, Kolkata- 700 016 
Phone : 033-2244-3128/2249-7773 


Memo No : 1050(18)/(Academic) Date : 18.09.2006 
FO) ১8 The Heads of all recognised Sr. Madrasahs running with Fazil course. 
Sir 


In pursuance to the meeting on Introduction of curriculum transaction on re-oriented 

Fazil course from the academic session 2006-07 held on July 31, 2006 at Conference Room of the 
Board, I am directed to inform you the following decision. 

(1) The Board’s Circular Vide Memo No. 620(18) dated 26.05.06 should be followed strictly, 


(2) The Schedule I of Further revised structure of re-oriented syllabus of Fazil Examination 
which is already circulated to each of the concerned Sr. Madrasahas should be followed 
compulsority. 

(3) From Schedule II, a pupil is required to choose only two subjects’ namely 


(i) Islamic History (two papers each carrying 100 marks) 
Gi) Islamic Studies (two paper each carrying 100 marks). 

(4) From Schedule III, a pupil may choose one subject as optional elective subject amonghist 
the following four subjects only : 

(i) History (ii) Education (iii) Geography (iv) Political Science. 

(5) As per direction of the Hon’ble Supreme Court, Environmental Education is to be taught 
in the Fazil course and the allotment of marks and examination details should be the same 
as mentioned in the further revised structure of re-oriented syllabus of Fazil Examina- 
tion’. 

(6) At the end of class XI the concerned Madrasahs will conduct an examination on the 
syllabi of class XI (which has been mentioned clearly in the ‘Further Re-oriented Sylla- 
bus of Fazil courses of the W.B. Board of Madrasah Education). 

The subject and allotement of marks should be as follows : 


Subject _ Full marks 
Bengal/Urdu 100 
English 100 
Theology 100 
Arabic 100 


Any two elective subjects 
carrying 100 marks each ( 100x2) 200 


Total 600 
Optional elective subject (if any) 100 | 
Total 700 


The question papers in all Subjects and the programme of the said examination will be prepared by 
the Board. The concerned Madrasahs will make necessary arrangement for evaluating the Answer 
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scripts and the tabulation sheet of the results to be sent to the Board immediately after the completion 
of the examination. It is to be noted that the unsuccessful candidates not to be promoted to class XII 
of Fazil course. 


The requisition of the question paper for each subject will be submitted to the Board within the end 
of November of each year. The tentative date of conducting examination for this session is the third 
week of March "2007. 

(7) The Public Examination at the end of class XII will be conducted by the Board 
only on the syllabi of class XII as usual. 


Subject Full marks 
Bengal/Urdu 100 

English 100 

Arabic 100 
Theology 100 
Environmental Education 50 


Any two elective subjects 
carrying 100 marks each (100x2) 200 


Total 650 
Optional elective subject (if any) 100 
Total 750 
This is for your information and taking necessary action. 
Sd 
Secratary 


West Bengal Board of Madrasah Education 


Memo No : 1050(18)/11 (Academic) Date : 18.09.2006 


Copy forwarded for information and taking necessary action to : 

(1) The Principal Secretary, School Education Department, S.E. Branch, Bikash Bhavan, Salt Lake, 
Kolkata -91 

(2) The PS. to Hon’ble MOS. Minorities Development & Welfare and Madrasah Education, Bikash 
Bhavan, Salt Lake, Kolkata-91 

(3) The President, West Bengal Council of Higher Secondary Education. 

(4) The President, West Bengal Board of Secondary Education 

(5) The District Inspector of Schools (SE), District 

(6) All Board Members, West Bengal Board of Madrasah Education. 

(7)  Officer-in-charge, North Bengal Regional Office, WB. Board of Madrasah Education, Malda. 

(8) The General Secretary, All Teachers Organisation. 

(9) The Assistant Secretary (Academic), W.B. Board of Madrasah Education, to publish the next 
issue of ‘Madrasah Darpan’. 

(10) Examination Section, W.B. Board of Madrasah Education. 

(11) Guard file. 
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পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পৰ্ষদ 
“বেগম রোকেয়া ভবন’ 
১৯, হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ার, কলকাতা-_৭০০০ ১৬ 


স্মারক সংখ্যা :৯৯৬৯ (৫০৮) তারিখ :২৬.১২.২০০৫ 


বিজ্ঞপ্তি 


পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পৰ্যদ অনুমোদিত সমস্ত মাদ্রাসায় যেখানে বাংলা প্রথম ভাষা হিসাবে নবম ও দশম শ্ৰেণিতে পড়ানো 
হয়, সেসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পৰ্যদ প্রকাশিত ‘বাংলা সহায়ক পাঠ’ গ্রন্থের 
১৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মুকুন্দ দাসের ‘সাবধান সাবধান’ কবিতাটির দুটি বক আছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় ভবকটি ‘করমের যুগ এসেছে 


এই শিরোনামে মাদ্রাসাগুলিতে পাঠ্য হিসাবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ কবিতাটির ‘সাবধান সাবধান” শিরোনাম ও প্রথম স্তবকটি 
বাতিল করা হল। 


সংশ্লিষ্ট সকলকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। 


সচিব, 
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পৰ্যদ 
স্মারক সংখ্যা :৯৯৬৯/১ (০৩) 
অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি পাঠানো হচ্ছেঃ 
(১) পর্ষদ অনুমোদিত সমস্ত মাদ্রাসার প্রধান। 
(২) সকল পৰ্ষদ সদস্য। 
(৩) জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) জেলা। 
সচিব, 
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পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পৰ্ষদ 


“বেগম রোকেয়া ভবন’ 
১৯, হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ার, কলকাতা--৭০০০ ১৬ 


স্মারক সংখ্যা :৯৯৬৮ (৫০৮) তারিখ : ২৬.১২.২০০৫ 
প্রেরক সচিব, 
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ 
প্রাপক : পৰ্ষদ অনুমোদিত মাদ্রাসার প্রধানগণ 
বিষয় : মাধ্যমিক স্তরে জীবনশৈলী শিক্ষা প্রচলন সংক্রান্ত 


বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মাধ্যমিক স্তরে ‘জীবনশৈলী’ শিক্ষা প্রচলনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ 
করেছে। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) -এর নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিমুখীকরণের কাজ চলছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের 
জন্য জীবনশৈলী শিক্ষা বিষয়ে মাসে অন্তত দুটি শনিবার প্রয়োজন মতো ক্লাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সেই সময়ে 
‘জীবনশৈলী’ কেন্দ্রিক সহ-পাঠক্ৰমিক কার্যাবলির অনুশীলন করা যাবে। 


সব ধরনের মাদ্রাসার প্রধানকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা হচ্ছে। 
সচিব, 
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পৰ্ষদ 
স্মারক সংখ্যা :৯৯৬৮/১৫১১) তারিখ :২৬.১২.২০০৫ 
অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি প্রেরিত হল : 


(১) প্রধান সচিব, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, বিকাশ ভবন, ষষ্ঠ তল, বিধাননগর, কলকাতা_-৯১ 
(২) বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিকাশ ভবন, বিধাননগর,কলকাতা--৯১ 
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(৩) একান্ত সচিব, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী (প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা) পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, বিধাননগর, 
কলকাতা-_-৯১ 

(৪) স্বাস্থ্য অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্বাস্থ্য ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-__৯১ 

(৫) প্রকল্প অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এডস্‌ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থা, স্বাস্থ্য ভবন, বিধাননগর, কলকাতা--৯১ 

(৬) অধিকর্তা, ইউনিসেফ, কলকাতা | 

(৭) সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, বিদ্যাসাগর ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-__৯১ 

(৮) সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ, ৯৯/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-_-১৬ 

(৯) সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-_৯১ 

(১০) জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) ———————. জেলা ৷ 

(১১) সকল পর্যদ সদস্য। 


পশ্চিমবঙ্গ মাল্রাসা শিক্ষা or 
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West Bengal Board of Madrasah Education 
‘Begum Rokaiya Bhaban’ 
19, Haji Md. Mohsin Square, Kolkata-700016 


Memo No. 147(508) Date : 30.1.06 


To: The Heads of all High, Junior High and Senior Madrasahs recognised by the Board 


Sub : Enlistment of text books to be published by the W.B.B.M.E. in the Book-list 
of The Madrasahs from the academic session 2006-2007. 


Dear Sirs 7 Madams, 

This is to inform you that the Board has made necessary arrangement for publishing text-books of 
different subjects, as detailed herein below, of the secondary stage of education, for introduction as 
prescribed text-books and for enlistment in the Book list of the Madrasah from the academic 
session 2006-07. Besides, the Arabic Text books published by Directorate of School Education. 
West Bengal of Classes I to V for the Primary section of the Senior Madrasahs and of class V for 
Junior High and High Madrasahs will be distributed free of cost from W.B.B.M.E. office for the 
academic session 2006-2007. 


The following are the list of books (Thirty Books) 


SI No. Name of Subject Class/Classes for which is/are intended 
1. Bangla Sahitya Path VI, VII, VII 

2. Bangla Sahayak Path VI, VII, VIII 

3. Begum Rokeya : Hey Siksha Prana VII 

4. Student's Vocabulary VI & VII 

5. Bangla Byakaran VI, VII & VIII, IX & X 

6. Sadharan Bigyyan VI 

T Jiban Bigyyan VII, VII, IX & X 

8. Bhouta Bigyyan VII, VIII, IX & X 

9. Itihas VII, IX & X 

10. Bhugol VI, VII, VII, IX & X 

1], Arbi Path VI, VII, VIII (For Senior Madrasahs) 

12 Arbi Path VI, VII, VIII (For Jr. High & High Madrasahs) 
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Besides the books referred to above, books on subjects such as Bengali, English, Arithmetic and 
those of the classes as would be published by West Bengal Board of secondary Education shall 
have to be treated as the prescribed books of the said subjects and of the classes by the Board from 
the aforesaid academic session. 


Books on subjects and of classes which are left open and for submission by the publisher to the 
West Bengal Board of Secondary Education for obtaining approval as approved text-books with 
T.B.No. and do not fall within the ambit of all books as would be published by the Board and the 
W.B.B.S.E. may by treated as prescribed text-books for the purpose of enlistment from the aca- 
demic session as aforesaid. 


Yours faithfully 


Secretary, 
West Bengal Board of Madrasah Education 


Memo No. 147/1/2 Date : 30.01.06 
Copy forwarded for information and necessary action to : 

(1) All Members of the W.B.B.M.E. 

(2) All District Inspector of Schools (Sec.Edu)., West Bengal 


Secretary, 
West Bengal Board of Madrasah Education 
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West Bengal Board of Madrasah Education 
‘Begum Rokaiya Bhaban’ 
19, Haji Md. Mohsin Square, Kolkata-700016 
Phone : 033-2244 3128/2249 7773 


Circular No. : 346 


Date : 17.3.06 
NOTIFICATION 
Form: The Secretary, 
West Bengal Board of Madrasah Education. 
To; The Heads of’ all recognised Jr. High, High and Sr. Madrasahs in W.B. 
Sub: Extension of the term of the Managing Committee/Administrator/Ad-hoc Committee. 


In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 21 of the W.B. Board of 
Madrasah Education Act 1994, the President, in view of the declaration of dates for ensuing State 
Assembly Election, is pleased to consider the matter of general extension of the term/life of the 


Managing Committee / the Administrator / the Ad-hoc Committee upto 31.10.2006 or till the 


completion of the constitution / reconstitution of the managing committee with the election of 
office Bearers or until further orders, whichever is earlier. 

In cases of Madrasahs, where election of different categories have already been held prior 
to the date of issuance of this notification excepting the election of office Bearers shall stand 
deferred upto 15th August 2006 and the said election of office Bearers shall be completed by the 
month of August after 15th August 2006. 

In cases of Madrasahs where programmes of election for constitution / reconstitution of 
the managing committee have already been adopted but no election in any category has been 
held prior to the date. of issuance of this notification / circular such processes shall be treated as 
cancelled and this process shall start after 15thJuly 2006 afresh after adopting fresh programme 
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as per normal rules and procedures fixing the date of election in the Guardian category after 
15.08.2006 but before 15.09.2006. In view of huge expense already incurred by such Madrasahs, 
they may send letters of intimation to guardian on proper receipt in relaxation of procedure 6A of 
the management rules under prevailing exceptional circumstances this year. 

In cases of madrasahs where all stages of election programme have already been com- 
pleted excepting election in the Guardian Category only, the election in the Guardian Category 
shall be deferred upto 15th August, 2006. The postponed election in the Guardian Category 
shall be held on any Sunday after 15th August; 2006, but before 31st August 2006 on the basis 
of existing voter’s list. All concerned shall be well intimated before hand. 

In cases of newly upgraded Madrasahs where managing committees have not yet been 
constituted prior to the date of notification of this circular, the tenure of the Managing Commit- 
tees of such madrasahs is also extended upto 31.10.2006. 

This circular is not applicable to the Madrasahs which have been directed otherwise by the 
Hon’ ble Court of Law. 

The Board, however, reserves the right to appoint Administrator in any of the Madarasahs 
where the same world be necessary for administrative reason. 


Secretary, 
West Bengal Board of Madarash Education 
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Memo No.: 346/1 (600) Date: 17.3.06 


Copy forwarded for information and necessary action to: 


I. The Principal Secretary, School Education Department, Govt. of W.B., Bikash Bhaban, Salt 
Lake, Kolkata-91 

2. The Director of School Education, W.B., Bikash Bhaban, Salt Lake, Kolkata-91 

3. The District Inspector of Schools (S.E.), all Districts of W.B. Madrasahs. 

4. The Assistant Secretary (Academic) for publication in the next issue of the ‘Madrasah Darpan.” 
5. All recognised Secondary Teachers’ Association. 

6. All Board Members, W.B. Board of Madrasah Education 

7. P. A. to President. 

8. Law Section of the Board, 

9. The Officer in charge, North Bengal Regional Office, W.B. Board of Madrasah Education, 
Malda. 

10. Guard file. 


Secretary, 
West Bengal Board of Madrasah Education 
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West Bengal Board of Madrasah Education 
“Begum Rokaiya Bhaban’ 
19, Haji Md. Mohsin Square, Kolkata-700016 
Phone : 033-2244 3128/2249 7773 


Memo No. 456(102) Date : 18.04.2006 


To 
The Superintendenv/T.L.C. of all Recognised Senior Madrasahs 


Sub:- Transfer of academic and administrative control of restructured/upgraded course of 


Kamil and M.M. from the West Bengal Board of Madrasah Education to the Calcutta Madrasah 
College. 


The undersigned is directed to inform that the Calcutta Madrasah has been recognised as a 


full-fledged Degree College by the Govt. of West Bengal vide Higher Education Department's 
0.0. No. 215 Edn. (A) dated 22.02.2006. 


Pursuant to above 0. 0. Calcutta Madrasah College henceforth has become the sole authority 
inter-alia to implement; restructure of Kamil and M.M. Courses and to conduct examination of the 
said courses, It will be effective from the academic session 2006-07 for the students who will be 
admitted in the restructured Kamil and M.M. Courses. The West Bengal Board of Madrasah 
Education in its meeting dated 05.04.2006 adopted a resolution on this line that henceforth Calcutta 
Madrasah will be incharge of all academic affairs including management of restructured/upgraded 
Kamil and M.M. Course. Accordingly. Heads of all the Senior Madrasahs are requested to take 
necessary steps for registration of their students to Kamil and M.M. Course under Calcutta Madrasah 
College from the academic sesssion 2006-2007. Those who have already registered for existing 
Kamil and M.M. Course under this Board will be eligible for appearing at the examinations of the 
said course conducted by the West Bengal Board of Madrasah Education in the year 2007. 


Secretary, 
West Bengal Board of Madrasah Education 


১১১৩ 


Memo No. 456/1(4) Date: 18.04.2006 


Copy forwarded for information and necessary action to: 


1. The Principal, Calcutta Madrasah College 

2. District Inspector of Schools (SE), District 
3. All Board Members of W.B.B.M.E. 

3. Guard File 


Secretary, 
West Bengal Board of Madarash Education 


১১১৪ 


West Bengal Board of Madrasah Education 
“Begum Rokaiya Bhaban’ 
19, Haji Md. Mohsin Square, Kolkata-700016 
Phone : 033-2244 3128/2249 7773 


Memo No. 455/102 Date : 18.04.2006 


To: The Superintendenv/T.L.C. of all Recognised Senior Madrasahs 


Sub: Introduction of re-oriented Syllabus (revised) and Curriculum of Fazil Course conducted 
by the West Bengal Board of Madrasah Education 


The West Bengal Board of Madrasah Education is pleased to introduce the re-oriented 
structure and syllabus of Fazil Course (10+2) w.e.f. ensuing academic session 2006-2007. It 
should be noted that the re-oriented syllabus will be effective to the students who will be admitted 
in class XI in the academic session 2006-07. In case of the students who are already in class XII 
the existing syllabus will be followed. 


Copy of the re-oriented structure and syllabus may be collected from the office of the 
West Bengal Board of Madrasah Education. The Madrasahs of the districts of North Bengal 
region (namely Malda, Darjeeling, Coochbehar, Uttar and Dakshin Dinajpur and Jalpaiguri) will 
collect the same from the Regional Office of the Board at Atul Market, English Bazar, Malda, 
West Bengal. 


Secretary, 
West Bengal Board of Madrasah Education 

Memo No. 455/1(3) Date: 18.04.2006 
Copy forwarded for information and necessary action to: 
l. District Inspector of Schools (SE), District... 
2. All Board Members of W.B.B.M.E. 
3. Guard File 

Secretary, 


West Bengal Board of Madrasah Education 


১১১৫ 


West Bengal Board of Madrasah Education 
“Begum Rokaiya Bhaban’ 
19, Haji Md. Mohsin Square, Kolkata-700016 


Memo No. 454/102 Date : 18.04.2006 


To: The Superintendent/T.I.C. of all Recognised Senior Madrasahs. 


Sub: Introduction of re-oriented Syllabus (revised) and Curriculum of Alim 
Course conducted by the West Bengal Board of Madrasah Education 


The West Bengal Board of Madrasah Education is pleased to introduce the re-oriented 
structure & syllabus of Islamic Studies group. (Hadith, Tafsir & Figh) Arabic Language and 
additional subjects of the Alim Course for the classes IX & X of Senior Madrasahs w.e.f. ensuing 
academic session 2006-2007. It is further informed that as regards the syllabus of remaining group 
i.e. Language (except Arabic), Science, Social Science of Alim Course for the classes IX & X the 
revised Syllabus and Curriculum as published in the special issue of Madrasah Darpan Septem- 
ber’05 will be followed as usual. It should be noted that the re-oriented Syllabus will be effective 
to the sudents who will be admitted in class IX in the academic session 2006-07. In case of the 
students who are already in class X the existing syllabus will be followed. 


Copy of the re-oriented structure and syllabus may be collected from the office of the 
West Bengal Board of Madrasah Education. The Madrasahs of the districts of North Bengal 
region (namely Malda, Darjeeling, Coochbehar, Uttar and Dakshin Dinajpur and Jalpaiguri) may 
collect the same from the Regional Office of the Board at Atul Market, English Bazar, Malda, 
West Bengal. 


Secretary, 
West Bengal Board of Madrasah Education 

Memo No. 455/1(3) Date: 18.04.2006 
Copy forwarded for information and necessary action to: 
1. The Principal, Calcutta Madrasah College 
2. District Inspector of Schools (52171005228 ION (Bia cake ds 
3. All Board Members of W.B.B.M.E. 
3. Guard File 

Secretary, 


West Bengal Board of Madrasah Education 
১১১৬ 


West Bengal Board of Madrasah Education 
‘Begum Rokaiya Bhaban’ 
19, Haji Md. Mohsin Square, Kolkata-700016 
Phone No. 033-2244 3128/2249 7773 


Memo No. 620(18) Date : 26.05.2006 


To: The Superintendent/T.I.C. of all Recognised Senior Madrasahs. 


Sub: Introduction of re-oriented Syllabus (revised) and Curriculum of 
Fazil Course conducted by the West Bengal Board of Madrasah Education 


The West Bengal Board of Madrasah Education is pleased to introduce the re-oriented 
structure & syllabus of Fazil Course (10+2) (further revised) w.e.f. ensuing academic session 
2006-2007. It should be noted that the re-oriented structure and syllabus which was circu- 
lated (vide Memo No. 455/102, dt. 18.04.2006) earlier be treated as cancelled. This re- 
oriented structure and syllabus (further revised) will be effective to the students who will be admit- 
ted in class XI in the academic session 2006-07. In case of the students who are already in class 
XII, the existing syllabus will have to be followed. 


Copy of the re-oriented structure and syllabus (further revised)is being despatched alongwith 
result of the Board for you information and necessary action. 


Enclo. : As stated. 
Secretary, 


West Bengal Board of Madarash Education 


Memo No. 620/1(4) Date: 26.05.2006 


Copy forwarded for information and necessary action to: 


1. District Inspector of Schools (SE), District... 
2. All Board Members of W.B.B.M.E. 

3. North Bengal Regional Office, Malda. 

4. Guard File 


Secretary, 
West Bengal Board of Madarash Education 


১১১৭ 


পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পৰ্ষদ 


“বেগম রোকেয়া ভবন’ 
১৯, হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০০ ১৬ 


স্মারক সংখ্যা :৫৭২ (৫০৮) তারিখ : ১৬.০৫.২০০৬ 
প্রেরক : সচিব, 
পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, 
প্রাপক : সমস্ত অনুমোদিত জুনিয়র হাই, হাই ও সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা/ 
সুপারিন্টেনডেপ্ট/ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা 


বিষয় ১ মাধ্যমিক স্বরে পরিবেশ বিদ্যা প্রচলন 
মহাশয়, 


মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে (পিটিশন (সিভিল) নং ৮৬০/১৯৯১) পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদ উচ্চ প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ বিদ্যা প্রচলনের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গত ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে ষ্ঠ শ্রেণির জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত ‘পরিবেশ পরিচয়’ শীর্ষক পুভ্তকটি পাঠ্য হয়েছিল : এছাড়াও বর্তমান শিক্ষাবর্ষ (২০০৬- 
০৭) থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত ‘পরিবেশ পরিচয়’ শীর্ষক AB পাঠ্য করতে হবে। 


সচিব, 
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদ 
স্মারক সংখ্যা :৫৭২৫১-১২) তারিখ :১৬.০৫.২০০৬ 


অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্ৰতিলিপি প্রেরণ করা হল: 


১ প্রধান সচিব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, বিকাশ ভবন, সপ্টলেক,কলকাতা-_৯১। 

RI অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, বিকাশ ভবন, ৭ম তল, সণ্টলেক, কলকাতা-_৯১। 
৩ একান্ত সচিব, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা শিক্ষা), পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 

81 একান্ত সচিব, মাননীয় TERE প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা শিক্ষা), পশ্চিমবঙ্গ সরকার 

৫। শিক্ষা সচিব, দার্জিলিং গোখা পার্বত্য পরিষদ, দার্জিলিং 

৬। সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। 

৭। সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ। 

৮। বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)............................. জেলা 

> 


I 
সহ সচিব (শিক্ষা), পরবর্তী “মাদ্রাসা দৰ্পণ’ সংখ্যায় প্রকাশনার জন্য;পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদ। 
১০। অনুমোদিত শিক্ষা সংগঠনসমূহ। 

১১। সমস্ত পর্যদ সদস্য। 
১২। সংরক্ষিত নথিপুত্তক। 


সচিব, 
‘১১১৮ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদ 


West Bengal Board of Madrasah Education 
“Begum Rokaiya Bhaban’ 
19, Haji Md. Mohsin Square, Kolkata-700016 
Phone No. 033-2244 3128/2249 7773 


Memo No. 882 Date : 26.07.2006 
To: The Heads of all recognised High, Jr. High & Sr. Madrasahs with the State of W.B. 


Sub: Enrolment of students under.‘School Chalo Karmasuchi’ (renamed Bhartikaran 
Karmasuchi) in the Madrasahs in the year 2006 and consequential extension of 
the term of Managing Committee/Ad-hoc Committee/Administrator of the 
Madrasahs so affected. 


In pursuance of a letter bearing Memo No. 118(3) JS (SE) 2006 dated 5.7.2006 received 
from Sri R.K.Ray, Joint Secretary, School Education Department, Govt. of W.B., Bikash Bhaban, 
Salt Lake, Kolkata-700 091, the undersigned is directed to state the ‘School Chalo Karmasuchi’ 
(renamed BhartiKaran Karmasuchi) which is much important programme under ‘Sarba Siksha 
Abhijan’ for bringing all the students to schools/madrasahs, is being implemented throughout the 
State, Accordingly the door of admission in any institution referred to above shall have to be re- 
mained open till the 30" September, 2006. If any one comes and approaches for admission of his/ 
her ward(s) in an institution, such candidate(s) shall have to be allowed admission in that Institution 
within the above stated period after observing all formalities for admission of students. 

In view of the above, the period of admission into the madrasahs is hereby extended upto the 
30" September 06 as a very special case for this year only in view of the commitment of the 
Government under Sarba Siksha Abhiyan. 

Consequent upon extension of the period of admission of students into the madrasahs as stated 
above, problems may crop up in some madrasahs where constitution or re-constitution of the Man- 
aging Committee are likely to take place within the 31" January, 2007. 

In the circumstances, the undersigned is further directed to state that no arrangement for 
Constitution/reconstitution of Managing Committees of the madrasahs, where such situation may 
arise (in the matter of preparation of Guardian voters list) may be made within 30" September, 
2006. 

Accordingly, the term of the Managing Committee/Ad-hoc Committee/Administrator of the 
madrasahs which are likely to be affected is hereby extended upto 31“ January, 2007 for this year 
only, 

This is very urgent. 


Secretary, 
West Bengal Board of Madrasah Education 


১১১৯ 


পশ্চিমবঙ্গ মাদ্ৰাসা শিক্ষা পৰ্ষদ 
“বেগম রোকেয়া ভবন’ 
১৯, হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০০ ১৬ 


স্মারক সংখ্যা :৯০৪৫০৮)/আযাকা তারিখ :০১.০৮.২০০৬ 
প্রেরক : সচিব, 
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, 
as সমস্ত অনুমোদিত জুনিয়র হাই, হাই ও সিনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা/ 
সুপারিন্টেনডেপ্ট/ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা। 


বিষয় : উচ্চ-প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ বিদ্যা প্রচলন। 


মহাশয় 


মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে (পিটিশন (সিভিল) নং ৮৬০/১৯৯১) পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পৰ্যদ উচ্চ প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক ভরে পরিবেশ বিদ্যা প্রচলনের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পর্ষদ ইতিপূর্বে ষষ্ঠ শ্রেণি এবং নবম-দশম 
শ্রেণিতে পরিবেশ বিদ্যা প্রচলনের নির্দেশ দিয়েছে (স্মারক সংখ্যা ৮২৭৮ (৫০৮) তারিখ ২৯/০৮.০৫ এবং ৫৭২ (৫০৮) 
তারিখ ১৬.০৫.০৬)। বর্তমান শিক্ষাবর্ষ (২০০৬-২০০৭) থেকে সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণির জন্য পরিবেশ বিদ্যা প্রচলন করার 
এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত পরিবেশ বিদ্যা শীর্ষক পুত্তকটি অনুসরণ করার নির্দেশে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া আরও 
জানানো যাচ্ছে যে পরিবেশ বিদ্যা বিষয়টি বিজ্ঞান বিভাগের (Science group) অন্তৰ্ভূক্ত হবে। পঠন-পাঠনের জন্য পাঠ্য- 
বিষয়টি এবং ব্যবহারিক বিষয় মিলিয়ে শিক্ষবর্ষে মোট ৬০ (ষাট) টি শ্রেণি ঘণ্টা নিৰ্দিষ্ট থাকবে। 


পরিবেশ বিদ্যার মূল্যায়নের মান বণ্টন : 
(১) পাঠ্য-বিষয়-ভিত্তিক-_ ৫০ নম্বর 
(২) ব্যবহারিক ৫০ নম্বর 
মোট ১০০ নম্বর 
ব্যবহারিক মূল্যায়ন তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত থাকবে : 
(ক) প্রকল্প রূপায়ণ__ ২০ নম্বর 
(খ) পরিবেশ সংরক্ষণে সক্ৰিয়তা-- ২০ নম্বর 
(গ) অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন-_ ১০ নম্বর 
অবিলম্বে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে পরিবেশ বিদ্যার পঠন-পাঠন শুরু করার জন্য অনুরোধ করা হল। 
সচিব, 
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদ 


১১২০ 


স্মারক সংখ্যা :৯০৪/১(১৩)/আযাকা তারিখ :০১.০৮.২০০৬ 
অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্ৰতিলিপি প্রেরিত হল : 


(১) প্রধান সচিব, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, বিকাশ ভবন (ষষ্ঠ তল), বিধান নগর, কলকাতা--৭০০ ০৯১ 
(২) বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, (৮ম তল) বিধান নগর, 
কলকাতা__-৭০০০৯১ 
(৩) একান্ত সচিব, মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী (বিদ্যালয় শিক্ষা), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-_৭০০০৯১। 


(৪) একান্ত সচিব, মাননীয় ব্ৰাষ্টৰমন্ত্ৰী (সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা) পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, 
কলকাতা--৭০০ odd | 


(৫) সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, বিদ্যাসাগর ভবন, বিধান নগর,কলকাতা-- 900089 | 
(৬) সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ, ৭৭/২ পাৰ্ক স্টিট,কলকাতা--৭০০ ০১৬ ৷ 

(৭) সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ প্ৰাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, আচাৰ্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ ভবন, বিধান নগর,কলকাতা--৭০০ ০৯১ | 
(৮) সহ-সচিব (শিক্ষা), পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পৰ্যদ, পরবর্তী “মাদ্রাসা দর্পণ’ সংখ্যায় প্রকাশনার জন্য। 
(৯) সকল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক), জেলা----------| 

(১০)ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, উভর্লবঙ্গ আঞ্চলিক কার্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্যদ। 

(১১) সম্পাদক, অনুমোদিত মাধ্যমিক/ মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন সমূহ৷ 

(১২) সমস্ত পর্ষদ সদস্য। 


(১৩) সংরক্ষিত নথিপুস্তক। 


১১২১ 


পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ 
“বেগম রোকেয়া ভবন’ 
১৯, হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ার, কলকাতা-_-৭০০০ ১৬ 


স্মারক সংখ্যা :৯২৭(৪০৪)/আযাকা তারিখ: ১১.০৮.২০০৬ 
প্রেরক : সচিব, 
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, 


প্রাপক : সমস্ত অনুমোদিত জুনিয়র হাই ও হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা/ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা | 

শ্রী সুকুমার গনাই, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও উপ-সচিব, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ (মাঃ), পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার, বিকাশ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-_ ৭০০০৯১, পত্ৰসংখ্যা--৭৫৩ বিদ্যালয় শিক্ষা (মাঃ), তারিখ__ ২৭.০৭.০৬, 
বিজ্ঞপ্তির দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে যে বিষয়টি অবগত করাতে চেয়েছেন নিম্ন সেই বিজ্ঞপ্তির অনুলিপিটি উদ্ধৃত করা হল। 


সচিব, 
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পৰ্ষদ 


১১২২ 


অনুলিপি 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ 
মাধ্যমিক শাখা 
বিকাশ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-_৭০০০৯১ 
সংখ্যা : ৭৫৩ বিদ্যালয় শিক্ষা (মাধ্যঃ) তারিখ : ২৭.০৭.০৬ 
প্রেরক  : শ্রী সুকুমার গনাই, 
বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও উপ-সচিব। 
প্রাপক : বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 
বিষয় : নিম্ন মাদ্রাসা শিক্ষালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকাকে উচ্চ মাদ্রাসা শিক্ষালয়ে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার পদের 
নিয়োগ সংক্ৰান্ত নিয়মাবলী। 


উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাদপ্তর থেকে ২১শে সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখে প্রকাশিত ১২১৮- 
বিদ্যালয় শিক্ষা (মাঃ) নং সরকারী আদেশের অনুবৃত্তিক্ৰমে যে অনুচ্ছেদটি সংযোজিত করা হইতেছে তা নীচে দেওয়া হল। 
নিন্ন মাদ্রাসা উচ্চ মাদ্রাসা শিক্ষালয়ে উন্নীত হলে এ শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার সদ্য উন্নীত উচ্চ মাদ্রাসা 
শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা হওয়ার জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকলে তিনি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা 
হিসাবে এ উচ্চ মাদ্রাসা শিক্ষালয়ের দায়িত্বে থাকবেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে এ ঘাটতি পূরণ করতে পারলে তিনি সংশ্লিষ্ট উচ্চ 
মা্রাসারের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার পদে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক-এর (মাধ্যমিক শিক্ষা) অনুমতিক্ৰমে অনুমোদিত হবেন। 
পূর্ববতী আদেশের অন্যান্য শর্তগুলি অপরিবর্তিত রইল। 


স্বাঃ 

বিশেষ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও উপ-সচিব 
সংখ্যা : ৭৫৩/১৫২০) বিদ্যালয় শিক্ষা মোধ্যঃ) তারিখ: ২৭.০৭.০৬ 
(১) অনুলিপি প্রেরণ করা হল প্রতিটি জেলা বিদ্যালয় (মাধ্যমিক) আধিকারিকের কাছে। 


সু ঘোষ 
সহ-সচিব 


১১২৩ 


af 


্তর্জাতিক পদাৰ্থবিদ্যা বর্ষ ২০০৫ উদ্যাপন 


